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[বজ্ঞাপন 


কিছুকাল হইল আমার ভ্রাতুজ্পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান সরেন্দ্রনাথ মহা- 
ভারতের মূল আখ্যানভাগ বাংলায় সংকলন করেন। তাহাকেই সংহত 
করিয়া কুরুক্ষেত্রের ষ্দ্ধকাহিন? এই গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে । আধুনিক 
বাংলাসাহত্যের উৎপাঁত্তকাল হইতেই সংস্কৃতভাষার সাঁহত তাহার 
ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ ঘঁটয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য । এই কারণে যে বাংলা- 
রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃতভাষার প্রভাবান্বত তাহাকে আয়ত্ত 
কারতে না পাঁরিলে বাংলাভাষায় ছাত্রদের আঁধকার সম্পূর্ণ হইতে 
পারবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই রুথা মনে রাখিয়া শাল্তি- 
নিকেতন-বদ্যালয়ের উচ্চতরবর্গের জন্য এই গ্রল্থখানির প্রবর্তন হইল। 
অন্যত্র অন্য 'বিদ্যালয়েও যাঁদ ইহা ছান্রদের পাঠ্যরূপে ব্যবহারযোগ্য 
বাঁলয়া গণ্য হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে। 
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ভূমিকা 


কুরুবংশের মহারাজ শান্তনর জ্যেষ্ঠপাত্র ভীম্ম চরকুমারব্রত লইয়াছিলেন। 
এই কারণে পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈমান্রেয় কানষ্ঠ ভ্রাতা 'বাঁচত্রবীর্ধকে 
[তান 1সংহাসনের আধকার ছাঁড়য়া ?দলেন। কিন্তু অজ্পবয়সেই "বাচত্রবীর্ষের 
মৃত্যু হইল। 

তখন ভীম্ম বাচত্রবীর্ষের দুই পাত্রকে স্বয়ং পালন কাঁরতে লাগলেন। 
তাঁহাদের মধ্যে জ্যেন্ঠ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্ধ, তাই তাঁহার ছোটো ভাই পাশ্ডুর 
হাতে রাজ্যভার পাঁড়ল। তাঁহাদের আর এক ভাই ছিলেন। বদর তাঁহার 
নাম, তিনি শূদ্রামাতার গর ভজাত। 
. ধৃতরাম্ট্রের সাঁহত যাহার বিবাহ হইল তাঁহার নাম গান্ধারী, 'তান 
গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, রূপে গুণে যশাস্বনী। আর ভোজরাজের পালতা 
কন্যা কুল্তীকে পাশ্ডু বিবাহ কারলেন। পান্ডুর দ্বিতীয় পত্নীর নাম মাদ্রী, 
মদ্ুরাজ শল্যের ভাগনী । 

বিবাহের গকছুকাল পরে পাণ্ডু মৃগয়া কারতে বনে গেলেন, আর রাজ্যে 
িরিলেন না। বনে তপস্যায় রত হইলেন, দুই রানীও তাঁহার সঙ্গ ছাড়লেন 
না। 

বনে থাকতেই তিন দেবতার কৃপায় কুল্তীর গর্ভে পাণ্ডুর তিন পত্র 
জল্ম লইলেন, ধর্মের বরে যাঁধান্ঠর, পবনদেবের বরে ভীম ও দেবরাজ ইন্দ্রের 
বরে অন; আশ্বনীকুমার-নামক ষূগলদেবতার বরে মাদ্রীর গর্ভে দুই প্যন্রের 
জন্ম হইল, তাঁহাদের নাম নকুল ও সহদেব। 

ধৃতরাম্ট্র-্মহিষী গান্ধারী একশত পাদ্র লাভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 
বড়ো দুইটির নাম দূর্যোধন ও দুঃশাসন। তাঁহার একাটমান্র কন্যা দুঃশলা। 

কুন্তী যখন কুমারী ছিলেন তখাঁন সূর্ধদেবের প্রভাবে বসসেন নামে 
তাঁহার এক পাত্রের জন্ম হয়, কর্ণ নামেই 'তাঁন বিখ্যাত। মাতা কর্তৃক পাঁরত্যন্ত 
হইয়া সারথ্যব্যবসায়ী সৃতজাতীয় আঁধরথের গৃহেই 1তাঁন পূত্রবং পাঁলত 
হইয়াছলেন : 


বাল্যক্লীড়া 


৯ 


ধৃতরান্ট্ের পূত্র দূর্যোধন প্রভৃতি একশত ভ্রাতার সাঁহত বালককালে পাশ্ডুপনূ্র 
য্ধাষ্ঠির, ভীম, অজনন, নকুল, সহদেবের সর্বদা ক্রীড়া কৌতুক চালত। কিন্তু 
ভীমের বল এত আঁধক ছিল যে তাঁহার পক্ষে যাহা ব্লীঁড়া ধৃতরাস্ট্রের পাত্রদের 
পক্ষে তাহা পাড়ার কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা গাছে চাঁড়লে গাছে পদাঘাত 
বলপূর্বক জলমগন করিতেন, কেশাকর্ষণ করিয়া মাটিতে ফেলিতেন, দুইজনকে 
পরস্পরের সাঁহত নজ্পেষণ কারিতেন, এইরূপে নানাপ্রকার উৎপাঁড়নে 'তাঁন 
' ধার্তরাষ্ট্রদের আঁপ্রয় হইয়া উঠিলেন। 

ভশমের বলদর্পে বিশেষভাবে দূর্যোধনের মনে অগ্রসন্নতা জীন্মল। ভীমকে 
1বনাশ কারবার জন্য 'তান মনে মনে এক উপায় "স্থির কারলেন। গঞ্গাতীরে 
ধশাবরস্থাপনপূর্বক একাঁট রমণীয় ক্লীড়াস্থান নির্মাণ করাইয়া ভ্রাতাদিগকে 
বাঁললেন, “আইস, আমরা উপবনশোভিত গঙ্গাতীরে গিয়া জলক্লীড়া কারি।” 
_.. য্াধান্ঠরপ্রমূখ পাণ্ডবগণ ইহাতে সম্মত হইয়া ক্লীড়াস্থলে উপাস্থিত 
হইলেন। 'কছনক্ষণ উদ্যানে ভ্রমণের পর তাঁহাদের আহার করিবার সময়ে 
দুষ্টমাত দূর্ধোধন ভীমসেনের আহার্য মিষ্টান্ন গোপনে বিষ িশাইয়া 
দিলেন। অবশেষে আহারের পর তাঁহাদের জলব্লীড়া আরম্ভ হইল। 
ৃ সূর্য যখন অস্ত গেল সকলে জল হইতে উঠিয়া বিশ্রামে মন 'দিলেন। 
কিন্তু এ দিকে ভীমসেন যে বিষজর্জর অবশ দেহে গঙ্গাতীরেই পাঁড়িয়া আছেন 
তাহা দূর্ধোধন ছাড়া আর কাহারো দৃষ্টিগোচর হইল না। ভীমের এই 
অবস্থা বেঁখিযা হাত রা েহিকে তসলিমা রি সালে 
নিক্ষেপ করিল। | 
ৃ নদণতলে নাগলোক আছে, সেখানে ভাঁম যখন উতীর্ণ-হইলেন' তখন 
নাগরাজ বাসুকি চিনিতে পারলেন যে, ইনি তাঁহারই দৌহত্র কুল্তীভোজের 
দোৌঁহন্র। তখন ভাীমকে তান বিষের প্রভাব হইতে মূ্ত কারবার জন্য 
অমৃতপূর্ণ ভাণ্ড হইতে রসপান করাইলেন। ইহাতে শরীরের সমস্ত ক্লেশ 
অপহৃত হওয়ায় ভীমসেন নাগদন্ত 'দিব্যশষ্যার় শয়ন কাঁরিয়া গভনীর 'নিদ্রামগ্ন 
হইলেন। 

এ দিকে কৌরবেরা রাজধানীতে প্রত্যাগমনকালে দূর্যোধন ছাড়া আর 
সকলেই মনে ভাবিলেন ভীম তাঁহাদের অগ্রেই চলিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠির 





১ দ্রোণাচাযের আগমন ১. 


মাতার পাদবন্দন কাঁরয়া সর্বাগ্রে ভীমের আগমনসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
কুল্তীদেবী চমাকত ও ভীত হইয়া যুধিষ্ঠরকে কহিলেন, “হায়, ভীমসেনকে 
তো আম দোৌখ নাই, সে তো অগ্রে আসে নাই। অতএব যাও বৎস, আবিলম্বে 
তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হও।” 

ভীম অল্টম ?দনে জাগাঁরত হইয়া গান্রোখান করিলে নাগগণ নিকটে আসিয়া 
বাঁলল, “হে মহাবাহো, তুমি যে অমৃত পান কাঁরয়াছ তাহাতে তোমার অযূত- 
গজোপম বল হইবে। এক্ষণে এই 'দব্য জলে স্নান কাঁরয়া গৃহে প্রাতিগমন 
করো, তথায় তোমার অদর্শনে তোমার মাতা ও ভ্রাতুগণ 'নিতান্ত কাতর হইয়া 
আছেন।” 

এই উপদেশ অনুসারে ভীম স্নানাবসানে শূক্রমাল্য ও শকাম্বর পারধান- 
পূব্ক িগতরুম হইয়া হস্টচিত্তে নাগগণের পূজা গ্রহণ করিলেন এবং 
তাঁহাঁদগকে আমন্ত্রণ করিয়া নাগলোক হইতে উত্থানপূর্ষক আঁবলম্বে জননীর 
1নকট উপাস্থিত হইয়া সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন কাঁরলে, পূত্রবৎসলা 
কুন্তী ও ভ্রাতুগণ পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন কাঁরলেন। 

যাঁধান্ঠর ভীমের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, *ভ্রাতঃ, সাবধান, 
যেন এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না পায়। অদ্যাবাধ পরস্পরের 
রক্ষার্থে আমাদিগকে বিশেষ যত্রবান্‌ থাকিতে হইবে।” 

একদিন রাজকুমারগণ দলবদ্ধ হইয়া ক্লীড়াক্রমে নগরের বহির্দেশে উপাঁস্থত 
হইলেন। ক্লীড়াকালে তাঁহাদের হস্ত হইতে এক গুলিকা জলহীন ক্‌পের 
মধ্যে পাঁড়য়া গেল, তাহা উদ্ধার কারবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কুমারগণ 
কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। এই নিমিত্ত দুঃখিত ও লাঁজ্জতভাবে তাঁহারা 
পরস্পরের মূখাবলোকন কারতেছেন, এমন সময় দৌখলেন একাঁট কৃশকায় 
_ শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ সেই স্থান "দিয়া চলিয়াছেন। ভগ্নোংসাহ কুমারগণ তাঁহাকে 
বেষ্টন করিয়া গুলিকা উদ্ধারের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া বাললেন, “তোমাদের ক্ষত্রিরবলে ধিক্‌। যেহেতু 
তোমরা ভরতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গর্ীলকা উঠাইতে 
পারিতেছ না।” ১ 

এই বাঁলয়া তিনি পুনরায় কাঁহলেন, “তোমরা যাঁদ আমাকে উত্তমরূপে 
ভোজন প্রদান করো, তাহা হইলে আমি একম্টি তৃণের সাহায্যে তোমাদের 
গুলিকা কৃপ হইতে বাহির কারব।” 

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ একমম্টি ঈীষকা গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ একাঁট 
ঈফিকার দ্বারা গৃলিকা বিদ্ধ করিলেন। পরে আর একটি ঈষিকার দ্বারা পূর্ব 
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ঈষিকা বদ্ধ করিলেন। এইর্‌পে ক্রমে একটির দ্বারা অপরাট বিদ্ধ কাঁরয়া এই 
ঈষিকা-পরম্পরাযোগে গ্ীলকা উদ্ধার করিলেন। কুমারগণ 'বস্ময়-বস্ফারিত 
লোচনে এই আশ্চর্য কৌশল নিরীক্ষণ কাঁরতে লাগলেন, এবং গীলকা পাইয়া 
তাঁহারা ব্রাহ্মণকে প্রণামপূর্বক কাঁহলেন, “হে 'দ্বজোত্তম, আপাঁন কে। অন্য 
কাহাতেও এরুপ দক্ষতা দেখা যায় না। আপনার কা প্রত্যুপকার কাঁরব 
অনুমাতি করুন।” 

ব্রাহ্মণ কাঁহলেন, “তোমরা মহামাতি ভীঙ্মের নিকট আমার বর্ণনা কাঁরিয়ো, 
তান 'নশ্চয়ই আমায় চিনিতে পারিবেন।” 

ভীম্ম এই ব্রা্গণের পাঁরচয় পাইয়া তাঁহাকে কাঁহলেন, “হে বিপ্র্ষে" 
অনগ্রহপূর্বক এইখানেই অবাঁস্থাত করুন। আমাদের ভাগ্যবলেই আপাঁন এ 
সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এ রাজ্যের সমস্ত ভোগ্যবস্তু অতঃপর আপনারই 
অধীন জানবেন।” 

দ্রোণাচার্য ভীম্মকর্তৃক সংকৃত হইয়া রাজভবনে 'কিয়ংকাল 'বশ্রাম করিলে, 
প্রচুর অর্থের সাঁহত কৌরবকুমারদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ এবং তাঁহার 
বাসের জন্য এক উপয্ন্ত গৃহ নরেশ করা হইল। 

দ্োোণ শক্ষাকার্য আরম্ভ করিলে সৃতপালত কুন্তীপত্র বসুসেন (ধান 
পরে লোকমধ্যে কর্ণ নামে খ্যাত হইয়াছলেন) তাঁহার 'শিষ্যদলভূন্ত হইলেন। 
সমাগত শিষ্যমণ্ডলী-মধ্যে ভুজবলে উদ্যোগে এবং ধনূর্বেদশিক্ষায় অর্জুন 
কমে আচার্ধের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। একমাত্র কর্ণই তাঁহার সাঁহত স্পর্ধা 
করতে সাহস করিতেন। 

অনন্তর শষ্যগণ প্রত্যেকে সাধ্যমত বিদ্যালাভ কাঁরয়াছেন বিবেচনা কারয়া 
আচার্য একাদন রাজসভায় উপাস্থত হইয়া সমবেত ভীজ্ম ব্যাস 'বিদূর কূপ 
প্রভীতির সমক্ষে ধৃতরাস্ট্রকে বাঁললেন, “মহারাজ, কুমারগণ সকলেই 'বাবিধপ্রকার 
অনশিক্ষারত কি 
দিতে পারেন।” 

দ্রোণবাক্যে পরম পারিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বাঁললেন, “হে 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ, 
আপাঁন আমাদের এক মহৎ কর্ম সাধন কারলেন। এক্ষণে কিরূপ রঞ্গভামিতে 
কুমারদিগের শিক্ষার উত্তমরূপে পরীক্ষা হইতে পারে তাহা আজ্ঞা করুন। অদ্য 
আমার চক্ষু নাই বালিয়া যথাথই কম্টবোধ হইতেছে, যাহা হউক পরাঁক্ষার 
বৃত্তান্ত শুনিতে উৎস;ক হইয়া রহিলাম।” 

এই বলিয়া ধৃতরাম্ট্র সম্মদুখোপাঁবষ্ট বিদদুরকে কহিলেন, “হে ধর্মবৎসল, 
আচার্য দ্রোণ আমাদের পরম উপকার সাধন কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উপদেশ 
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অনুসারে অস্ত্রকৌশল পাঁরদর্শনের উপযুস্ত রঙ্গস্থলের আয়োজন করো ।” 

[বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া দ্রোণের আভপ্রায় অনুসারে আবলম্বে 
কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তরুগুল্ম-বিহশীন একাঁট সঃপারিচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রে 
রঙ্গভূমির সীমা পাঁরমাপ করা হইল। না্ট ভূমির এক পাশ্রে রাজ- 
শাল্পগণ আতি বিস্তীর্ণ দর্শনাগার ও তাহার মধ্যে মাহলাদের অবলোকনের 
জন্য জুরম্য গৃহসকল প্রস্তুত করিল। পুরবাসীরাও নিজ নিজ সামর্থয 
অনসারে চতুর্দকে অত্যুচ্চ মণ ও মহামূল্য পটবাসসকল স্থাপন ও সসাঁজ্জত 
করিতে লাগিল। 

অনন্তর পরীক্ষার নাস্ট 'দিন উপাষস্থত হইলে মহারাজ ধৃতরাম্্ 
মান্গণসহ কৃপাচার্য ও ভীতঙ্মকে সম্মুখীন কাঁরয়া মুন্তাজালসমলংকৃত বৈদূর্য- 
মাঁণ-শোভিত সুবর্ণময় এক দর্শনাগারে প্রাবন্ট হইলেন । মহাভাগা গান্ধারী 
কুন্তী ও অন্যান্য রাজমাঁহলাগণ মহামূল্য পারিচ্ছদ পাঁরধান করিয়া দাসীগণ- 
পাঁরবেষ্টিত হইয়া নাট গৃহে গমন করিলেন। রাজধানী হইতে চতুর্বর্ণের 
নানাবধ লোক রাজকুমারগণের অস্ধ্রশিক্ষাদর্শনাথা হইয়া দ্রুত আগমন কারিতে 
লাগিল। ক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশার্খার আর সংখ্যা রাহল না। অভ্যাগতদের 
কোলাহলে সে স্থান উচ্ছলিত মহাসমদ্রের ন্যায় ধানত হইতে লাগিল। 

নিরূপিত সময় আগততপ্রায় হইলে বাদকবূন্দ মৃদঃমন্দ রবে বাদন আরম্ভ 
কারয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল পাঁরবর্ধন কাঁরতে লাগল। ইত্যবসরে 
শুরাম্বরধারী শক্ুশমশ্রু শুক্রচন্দনানীলপ্ত-কলেবর মহাতেজা দ্রোণাচার্য পত্র 
অশ্বামার সাহত রঙ্গমধ্যে প্রবেশ কাঁরিয়া পুরোহিতের দ্বারা মাগ্গালক ক্রিয়ার 
অনুজ্ঠান করাইতে লাগিলেন। পণ্যকর্মসমাপনাল্তে অনুচরবর্গ অস্ত্রশদ্ত্- 
আনয়নপূর্বক যথাস্থানে স্থাপন করিল। 

অনন্তর মহাবীর্য রাজপূত্রগণ অঞ্গুলিতে অধ্গুলিত্র বন্ধনপূর্বক বদ্ধতূণ 
ও বদ্ধপাঁরকর হইয়া যাুধাষ্ঠরকে অগ্রে করিয়া জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ক্রমে হস্তে 
ধনূরধারণপূর্বক রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। 

প্রথমে কুমারগণ নানাবিধ অস্ত্রনিক্ষেপপূর্বক স্ব স্ব হস্তলাঘব দেখাইতে 
লাগিলেন। চতর্দকে ক্ষিপ্যমাণ অস্ত্রসকল দেখিয়া অনেকে ভয়ে মস্তক অবনত 
করিয়া ফোলল। অজনের অদ্ভুত ক্ষমতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরতে 
লাগিল। 

পরে কুমারগণ বেগবান্‌ তুরঙ্গমে আরোহণপূর্বক কখনও স্বনামাঙ্কিত 
বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ কাঁরয়া, কখনও বা তারের দ্বারা আস্থর লক্ষ্য পাত কাঁরয়া 
বশেষ প্রশংসা লাভ কাঁরলেন। 
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তৎপরে' তাঁহারা রথারোহণপন্বক পরস্পরকে মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া 
অ*বচালনা-কৌশল দেখাইলেন। 

পরে আসিচর্ম ধারণপূর্ক কেহ অশ্বে কেহ বা গজে আরুঢ় হইয়া পরস্পর 

দবন্্যদ্ধ করিলেন। ভ্রাম্যমাণ শাণিত তরবারির রশ্মিজাল চতুর্দকে বিকীর্ণ 

হইল পর্ব শোভা ধারণ করিল! দিপু সাদ প্রদান করিতে 
লাগলেন। 

অনন্তর পাদাযাদ্ধ আরদ্ভ ইলা 
রাখিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ কারিতে দেখা গেল। দুই তুল্যবীর ভীম ও 
প্রতি দর্শকবৃন্দের 'মনোযোগ আকৃম্ট হইল। দুই দল দুই পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া কেহ 'হা দুর্যোধন', কেহ বা 'হা ভাম', বালয়া স্ব স্ব পক্ষকে উৎসাহ 
দান কাঁরয়া মহা কোলাহল বাধাইয়া তুলিল। পাছে “ইহাতে উত্তেজনাবশে 
যোদ্ধাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেই নিমিত্ত ধামান্‌ দ্রোণ দুই বীরকে গিনবারণ 
কারবার জন্য অশ্বথামাকে যাদ্ধস্থলে প্রেরণ কারলেন। অশ্বথামার চেষ্টায় 
ভীম ও দূধযেধন নিরদ্ত হইলেন। 

অনন্তর দ্বোগ বাদ্যধ্ান নিবারণপূর্বক রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডারমান হইয়া 
কাহলেন, “হে দর্শকগণ, আমার শষ্যদের বিদ্যা ও কৌশল তোমাদের নিকট: 
প্রদর্শিত হইল। ইহাদের মধ্যে আমি অর্জুনকেই সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি, অতএব 
তোমরা বিশেষরূপে তাঁহাকে দর্শন করো ।” 

তখন অর্জুন আচার্ষের আদেশক্রমে গোধিকা-চর্মের অঙ্গনীলন্রাণ ও কাণ্চন- 
ময় কবচ পাঁরধানপূর্বক ধন্দর্বাণ লইয়া রঙ্গঞ্থলে একাকী অবতীর্ণ হইবামান্ 
তুমূল শঙ্খধনি ও বাদ্যোদাম হইল। 

ইনি শ্রীমান কুন্তীনন্দন।_ইনিন তৃতীয় পাণ্ডব।- ইনি দেবরাজ ইন্দ্র-দত্ত 
পুত্রইনি শ্রেষ্ঠ অস্ত্বেত্তাইনি কৌরবদের রক্ষক হইবেন।_প্রভীতি 
রশসাধবন চতুরদিক হইতে উিত হইতে লাগিল। পরের সংশ-যোষণার 
কৃন্তী অশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। 

এই-সকল মহৎকার্য সমাপনান্তে সভা যখন ভগ্নপ্রায়, বাদ্ঢকোলাহল 
নিস্তব্ধ এবং দর্শকবৃজ্দ নিগ্গমনোন্মখ, সেই সময়ে রঙ্গভূঁমির দ্বারদেশে সহসা 
িণ্িং চণ্টলতা অনূভূত হইল এবং কোনো বীরপুরুষের বাহরাস্ফোটনশব্দ 
শুনা গেল। দ্বারের দিকে সকলের কৌতূহলদূষ্টি 'নাক্ষিপ্ত হইল ।  পণ্- 
পা্ডববোষ্টিত দোপাার্থ জা রা 
লাগলেন । 


১ কর্ণের আগমন ১৩ 


দ্বারের ঠনকটস্থ সকলে পথ মস্ত কারলে মহাবীর সূতনন্দন কর্ণ সহজাত 
দিব্য কবচ ও কুণ্ডলে শোভমান হইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশপূরব্ক সগর্বে ইতস্ততঃ 
দৃষ্টিপাত কাঁরয়া ঈষং অবহেলাভরে দ্রোণ ও কৃপ আচার্যদ্বয়কে আভবাদন 
কারলেন। সভাস্থ সকলে এই সর্যসদৃশ দশীপ্তমান বীরের পারচয় জানিবার 
জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। 
মনে কঁরিতেছ একমাত্র তুমিই এই-সকল স্তুতির আঁধকারা, কল্তু 'বাঁস্মত 
হইয়ো না, আঁমও এই-সমস্ত অদ্ভূত. কর্ম সাধন কারিব।” 

দুযোধন এতক্ষণ অর্জুনের অজন্্র প্রশংসাবাদে আতশয় ঈর্ষান্বিত হইতে- 
[িলেন, এক্ষণে তাঁহার উপযযুন্ত প্রাতপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় অনুরূপ হর্ষ যুক্ত 
হইলেন। লোকসমক্ষে রূঢ় বাক্য -শ্রবণে অর্জুনের একান্ত লঙ্জা ও ক্রোধের 
উদ্রেক হইল । | 

কর্ণ স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে অর্জনকৃত সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন কাঁরয়া 
দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত কাঁরলে দুর্ষোধন আনন্দের উচ্ছৰাসে থাকিতে না পারিয়া 
কর্ণকে আলঙ্গনপূর্বক কাহলেন, “হে বীরবর, তোমার অদ্ভূত কৌশল দেখরা 
অদ্য আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম।” ৃ 

কর্ণ বলিলেন, “প্রভো, বোধ করি আমি অর্জুনকৃত সর্বপ্রকার কাই 
সম্পাদন করিয়াছি, এক্ষণে দ্বন্ৰযাদ্ধ কাঁরয়া অজদিনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত পরীক্ষা 
কাঁরতে ইচ্ছা কার।” 

কর্ণের স্পর্ধায় ও দূরোধনের অনুমোদনে অজছিনের রোষের আর সীমা 
রাহল না। তান কর্ণকে সম্বোধনপূর্বক দুর্যোধনকে উদ্দেশ কারিয়া বাললেন, 
“হে সৃতপত্র, যাহারা অনাহূত সমক্ষে উপাঁস্থত হয়, এবং অযাচিত বাক্য- 
বিন্যাস করে, তাহারা ষে লোকে গমন করে, অদ্য আমার হস্তে প্রাণত্যাগ 
কাঁরয়া তুমি সেই লোকে গমন কারিবে।” 

কর্ণ উত্তর করিলেন, “হে অজদিন, এই রঙ্গভূমি যোদ্ধামাব্রেরই আধকৃত, 
ইহাতে কাহাকেও আহবান বা ?ানবারণ করা সক্বন্ধে তোমার কোনো প্রভৃতা 
নাই।” 

অনন্তর অর্জনন দ্রোণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এবং ভ্রাতৃগণ কর্তৃক 
উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থে কর্ণের দিকে অগ্রসর হইলেন। 

সভাস্থ সকলেই মনে মনে দুই দলে 1বভন্ত হইয়া পাঁড়লেন; দ্োোণ কৃপ ও 
পাণ্ডবভ্রাতৃগণ অজদুনের পক্ষ এবং ধার্তরাম্্র শতভ্রাতা ও অশ্বখামা কর্ণের 
পক্ষ লইলেন। 


১৪ ১ কর্ণাভষেক 


দুই পুত্রের মধ্যে আসন্ন সাজ্বাঁতিক য্দ্ধসন্ভাবনায় কুল্তী মনের আবেগে 
একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পাঁড়লেন। কুশলী কৃপাচার্য সমূহ বিপদ বুবিয়া 
যুদ্ধানবারণ-কামনায় কর্ণকে বাঁললেন, “হে বসুসেন, অজ্ঞাতকুলশনীল ব্যান্তর 
সাঁহত রাজকুমারের তো যাদ্ধ কারবার নিয়ম নাই। তোমাকে সকলে সূত- 
পালিত বালিয়া জানে, সৃতপানত্রের সাহত রাজপনুত্র কণ প্রকারে যদ্ধ কাঁরবেন। 
তবে হে মহাবাহো, তুমি যাঁদ তোমার প্রকৃত পিতামাতার নামোল্লেখপূর্বক 
কোন্‌ রাজবংশকে তুমি অলংকৃত কাঁরয়াছ তাহা আমাদের নিকট জ্ঞাপন করো, 
তাহা হইলে পাণ্ডুনন্দন অজদিন অনায়াসেই তোমার প্রাতযোদ্ধা হইতে পারেন।” 

এইরূপে আঁভাহত হইলে কর্ণ স্বীয় কুলশীল না জানায় লজ্জায় অধোবদন 
হইয়া রাঁহলেন। দূর্যোধন স্বীয় শরণাগত বারের অবমাননা সহ্য কারতে না 
পাঁরয়া উত্তর প্রদান কারলেন, “হে আচার্য, আম তো জানতাম যে, বীরের 
সাহত বীরমান্রই যুদ্ধের আঁধকারী। যাহা হউক অর্জুন যাঁদ রাজা ব্যতীত 
অন্যের সাহত যুদ্ধ না করেন, তবে আম এইক্ষণেই বসুসেনকে অঙ্গরাজ্যে 
আঁভাষন্ত কারতোছ।” 

এই বাঁলয়া তান তৎক্ষণাৎ সবর্ণপাীঠ আনয়নপূর্বক তদুপাঁর কর্ণকে 
উপাঁবন্ট করাইয়া, মন্নবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণকে আহবানপূর্বক লাজ কুসুম ও সুবর্ণ 
দ্বারা তাঁহাকে যথাবাঁধ অঙ্গরাজ্যে আভিষিন্ত কারলেন। 

দারুণ অবমাননাকালে এইর্ুপে মর্যাদা রক্ষা হওয়ায় কর্ণ দুর্যোধনের 
প্রাত যৎপরোনাস্ত কৃতজ্ঞ হইলেন। তাঁহাকে সম্বোধন কাঁরয়া বাঁললেন, 
“মহারাজ, রাজ্যদানের অনুরূপ তোমার কোনো প্রত্যুপকার কারবার আমার 
সাধ্য নাই। তবে আমার সাধ্য অনুসারে যাহা বাঁলবে, আঁম তাহাই কাঁরতে 
প্রস্তুত আছি।” 

দুর্যোধন প্রীতিসহকারে কহিলেন, “হে অঙ্গরাজ, এক্ষণে তোমার সাঁহত 
[চরসখ্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা করি।” 

কর্ণ “তথাস্তু' বাঁলিয়া তাহা স্বীকার কারলেন এবং যাবজ্জীবন ক্ষণকালের 
ঘনমিত্তও এ প্রতিজ্ঞার তিনি অন্যথাচরণ করেন নাই। 

এই সময়ে রাজসূত আঁধরথ অঙুনের সাঁহত কর্ণের গিবাদের কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া যুদ্ধানবারণ-উদ্দেশে ঘর্মান্তকলেবর ও স্খালতোত্তরচ্ছদ হইয়া সহসা 
রঙ্গমধ্যে প্রবেশ কারলেন। মহাবীর কর্ণ পিতৃতুল্য সারথর গোরব-রক্ষার্থ 
শরাসন পারিত্যাগপূর্ক তাঁহাকে সভাষ্থ সকলের সমক্ষে প্রণাম করিলেন। 
আঁধরথ কর্ণকে অক্ষত দেখিয়া আনন্দভরে তাঁহাকে পাত্রসম্বোধনপূর্বক তাঁহার 
আভিষেকার্দু মস্তক পদনর্বার আনন্দাশ্রদপাতে আভিষিন্ত করিলেন। 





যুদ্ধক্ষেত্রে অরিনের মতো বীরের হস্তে প্রাণ্ণাবসর্জন করিতে আসা তোমার 
পক্ষে সূযুক্তির কার্য হয় নাই। কুক্কুর যেমন যক্ঞীয় হবি সেবনের অনুপয্যন্ত, 
তোমাকে তেমনি অঙ্গরাজ্য শোভা পায় না। তোমার পক্ষে কুলোচিত বল্‌গা- 
গ্রহণই শ্রেয়স্কর।” 

এই উদ্ধতবাক্যে কর্ণ ক্লোধে অধীর হইলেন, তাঁহার অধর কাম্পত হইতে 
লাগিল, কিন্তু বহুকম্টে আত্মসম্বরণপূর্বক 'তাঁন অস্তাচলগামী সূর্যকে 
একদূন্টে নিরীক্ষণ কারতে লাগলেন। 'কল্তু অসাহফ্ণ দূর্যোধন ভীমের 
শ্লেষবাক্যে সহসা উীথত হইয়া কাঁহলেন, “হে ভীম, এ আশিম্ট উন্তি তোমার 
উপয্ন্ত হয় নাই। ক্ষন্রিয়দের বলই শ্রেষ্ঠ । 'যাঁন নিজবলে সমস্ত পাঁথবী 
জয় কাঁরতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষে অঙ্গরাজ্য তো সামান্য । বস্‌সেন যের্প 
সহজাত কুণ্ডল ও কবচে শোভমান, তাহাতে 'তাঁন সামান্য বংশসম্ভূত নহেন 
বাঁলয়া 'বিলক্ষণ প্রত্যয় হয়। যাহা হউক বস;সেনের অঙ্গরাজ্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে 
যাহার বিদ্বেষ থাকে, তান আমার সহিত যৃণ্ধে প্রবৃত্ত হউন।” 

এই বাক্যে সভাস্থ অনেকে ধন্য ধন্য' কারল। 

এই সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় সোঁদনকার অস্ত্রপরাক্ষাব্যাপার সমাধা হইল । 
দূর্যোধন কর্ণের হস্তধারণপূর্ক রঙ্গস্থল হইতে 'নিক্কান্ত হইলেন। 
পাণ্ডবগণ দ্রোণ ও ভীম্মের সাহত স্ব স্ব গৃহে গমন কারলেন। সভাভঙ্গ 
হইলে পৌরগণ কেহ অজঁনের, কেহ কর্ণের, কেহ দুর্যোধনের প্রশংসা কারজে 
কাঁরতে প্রস্থান কারল। 
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এ দিকে পৌরগণ পাণ্ডবাঁদগকে অশেষগুণসম্পন্ন দেখিয়া সর্বদাই তাঁহাদের 
গুণকীর্তন করিত। সভায় বা চত্বরে যেখানে জনকতক একন্র হইত সেখানেই 
পাণ্ডবদের রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইত। 

এই-সকল কথোপকথন ক্লমে দূর্োধনের কর্ণগোচর হওয়ায় তানি 
যংপরোনাস্তি ক্ষৃত্থ ও ঈর্যান্বিত হইলেন এবং সত্বর ধৃতরান্ট্রের নিকট 
উপপাস্থত হইয়া বলিলেন, “হে 'পিতঃ, পৌরগণ আপনাকে ও ভীম্মকে আতক্রম 
কারয়া যুধাম্ঠরকে রাজ্য 'দিবার পরামর্শ কারতেছে। শ্বানতে পাই ইহাতে 
রাজ্যপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও সম্মাত আছে। এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে আর 
নিস্তার নাই।” 


৯৬  বারণাবত-প্রয়াণ 


পুত্রের কাতরোন্ত শ্রবণে ধৃতরাম্ট্র দোলাচলাচত্ত হইলেন, কিন্তু তথাঁপ 
অধর্মভীতিনিবন্ধন কোনো কার্য কারলেন না। 

কিন্তু দূর্যোধন নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তানি বন্ধু কর্ণ ও মাতুল 
শকানর সাঁহত মন্ত্রণা কারয়া পুনরায় ধৃতরান্ট্রের ?নকট আসিয়া বাঁলিলেন, 
“হে তাত, আপাঁন পাণ্ডবগণকে কোনো স্নিপূণ উপায়ে কিয়ংকালের 'নামত্ত 
বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন। এক্ষণে সমুদয় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই 
অধীন, আঁম ইত্যবসরে উপয্যস্ত উপায়ে পৌরগণকে বশীভূত করিয়া সাম্রাজ্য 
হস্তগত করিলে পর অনায়াসে আশঙ্কাশূন্য হইয়া তাহাদিগকে 'ফরাইয়া 
আনতে পারেন।” 

ধৃতরাষ্ট্র এই-সকল ব্যন্তি সর্বদাই অন্তঃকরণে আলোচনা করিতে 
লাগলেন। দুর্যোধনও কারাঁসাদ্ধ উপলক্ষে প্রজাবর্গকে ধন-মান-দ্বারা বশীভূত 
কাঁরতে যত্রবান্‌ হইলেন। অবস্থা যখন অনুকূল বিবোচিত হইল তখন একাদিন 
পূর্ধপরামর্শ অনুসারে মন্ত্রণাকুশল জনৈক অমাত্য রাজসভায় সকলের 
উপপাস্থাতিতে বাঁলতে লাগলেন, “বারণাবত নগর আত বৃহৎ.ও পরম রমণীয় 
স্থান। তথায় ভগবান ভবানশপাতি প্রাতিষ্ঠিত আছেন, এই সময়ে তাঁহার 
পূজনার্থে নানা 'দগৃদেশ হইতে জনসমাগম হইবে।” 

এই প্রশংসাবাক্য শুনিয়া বারণাবত দর্শন কারবার ইচ্ছা পাণ্ডবদের মনে 
উদয় হইল । ধৃতরাস্ট্র তাহাদের কৌতূহলের উদ্রেক বাঁঝতে পা'রয়া 
দুর্যোধনের প্রীতসাধনমানসে প্রবৃত্ত হইয়াও অধর্মভয়ে .সংকুচিত হইয়া 
কুণ্ঠিতান্তঃকরণে তাহাদগকে উৎসাহ দান কারয়া বাঁললেন, “বংসগণ, সকলেই 
আমার নিকট বারণাবতের প্রশংসা করে, অতএব ইচ্ছা হয় তো কিছাদিন তথায় 
কালযাপন কাঁরয়া আসতে পারো ।” 

ধীমান্‌ যাাঁধান্ঠর ধৃতরাস্ট্রের ভাবে কোনো একটা দুরভিসন্ধির সন্দেহ 
কারিলেন, কিন্তু নিজেকে 'নরুপায় বোধে “তথাস্তু' বাঁলয়া তাহা স্বীকার 
কাঁরলেন। 

এই ঘটনায় দুর্ধোধনের আনন্দের সীমা রাহল না। তান ইাতিপূর্বেই 
ধৃতরাম্ট্রের অন্ঞাতসারে এক আত ঘোর পার্পাঁভসন্ধি মনে পোষণ কারিতে- 
[িলেন, তাহা এক্ষণে কার্যে পাঁরণত কারবার সুযোগ পাইলেন ॥ পুরোচন 
নামে এক দুমীত সচিবকে আহ্বান করিয়া দূর্যোধন তাহাকে কাহতে 
লাগিলেন, “হে পুরোচন, পাণ্ডবগণ. পাশ্পত-উৎসবে বিহারার্থ বারণাবত 
নগরে গমন করিবেন । তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজত রথে অদ্যই তথায় গমন 
করো। নগরের প্রান্তদেশে শণ সর্জরস জতুকান্ঠ প্রভাতি যাবতীয় আগনভোজ্য 
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দ্রব্য দ্বারা একটি জুদর্শন চতুঃশালাগৃহ নির্মাণ করাইবে। মৃত্তকায় প্রচুর 
পাঁরমাণে তৈল ও লাক্ষাদ সংযোগ কাঁরয়়া তাহা দ্বারা & গৃহের 'ভাত্ত লেপন 
করাইবে। চতুর্দকে বাবধ আগ্নেয় দ্রব্য গুপ্তভাবে রক্ষা কাঁরবে। পাণ্ডবেরা 
বারণাবতে উপস্থিত হইলে সুযোগ বুঝিরা পরম সমাদরে তাহাদিগকে তথার 
বাস কারবার জন্য অভ্যর্থনা কারিবে। এবং 'দব্য আসন যান ও শয্যা প্রদানে 
পারতুষ্ট করিবে। ?কছ7কাল পর তাঁহারা আম্বস্তচিত্তে তথায় বাস করিতে 
আরম্ভ করিলে রান্রকালে এ গৃহে অগ্নিসংযোগপূর্বক উ'হাদিগকে ধ্বংস 
কারবে। সাবধান, যেন পিতা এবং পুরবাঁসগণ ইহাকে অকস্মাং আগ্ন বাঁলয়া 
মনে করেন-_-যেন পাণ্ডববধ-জনিত কলঙ্ক আমাদিগকে স্পর্শ না করে।” 

পাপাত্মা পুরোচন এই কথায় সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতগমনে বারণাবতে 
উপাস্থিত হইরা জতুগৃহানির্মাণকার্য আরম্ভ কারল। . 

অনন্তর শুভদিবসে পাণ্ডবদের যাত্রার জন্য বায়দুবেগ্রগামী সদশ্বযুন্ত রথ 
প্রদ্তুত হইল। তাঁহারা মাতৃগণকে প্রদক্ষিণপণর্বক তাঁহাদের নিকট বিদায় 
লইলেন এবং প্রজাগণকে বিনয়নঘ বচনে সাদরসম্ভাষণ কারয়া রথারোহণপূুর্বক 
যাত্রা আরম্ভ কাঁরলেন। 

অনন্তর অস্টম দিবসে মাতৃসহ পাণ্ডবগণ বারণাবতে উপাঁস্থত হইলেন। 

পুরোচন তাঁহাদের সেবার্থে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য পের আসন ও শ্যা প্রভৃতি 
সকল প্রকার রাজভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়াছিল। সেই দ:রাত্মাকর্তৃক সৎকৃত 
ও প্রজাগণদ্বারা পু1জত হইয়া পাণ্ডবগণ দশ দিন এ স্থানে অবস্থান করিলেন। 

একাদশ দিবসে .পুরোচন স্বীয় গাহ্্ত আঁভপসন্ধাসাদ্ধর নিমিত্ত 
তাঁহাদিগকে সাদর 'নিমন্্রণে জতুগ্‌হে বাসার্থে লইয়া গেল। 

গৃহে প্রবেশ করিয়াই যুধাষ্ঠর ভীমকে বলিলেন, “ভ্রাতঃ, আম নিঃসন্দেহ 
এই গৃহে ঘৃত ও জতুমাশ্রত বসা-গন্ধ পাইতোছ। এই দেখো কোনো নিপুণ 
শহ্পী ঘতান্ত মুগ্জ কবজ ও বংশ প্রভীতি আগ্নেয় দ্রব্সমূহে এই গৃহ 
নির্মাণ করিয়াছে। অহো, দুর্োধনের কী ব্লুর অভিপ্রায়। আম এক্ষণে 
প্রত্যক্ষবং উহার সমস্ত কৌশল অবগত হইতেছি। সে পুরোচনের দ্বারা 
আমাদগকে এই গৃহের সাঁহত দগ্ধ কারবার সংকজ্প কাঁরয়াছে।” 

ভশম স্তম্ভিতের ন্যায় এই-সকল য্যান্ত শুনিয়া কাহলেন, “হে আর্য, যাঁদ 
এই গৃহ স্পন্টই আগ্নেয় বলিয়া বোধ হয়, তবে আর এখানে কালাবলম্ব 
কারবার কী প্রয়োজন। চলো, আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই "ফারিয়া 
যাই।” 
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এখানেই বাস করা কর্তব্য। নরাধম পুরোচন যাঁদ বুঝতে পারে যে, আমাদের 
মনে সন্দেহ জাল্ময়াছে, তাহা হইলে সে আমাঁদগকে তদ্দশ্ডে দগ্ধ কাঁরিবে, 
কারণ সে দুর্মাতর অধর্ম বা লোকানন্দা কিছুরই ভয় নাই। এই জতুগ্‌ৃহের 
মধ্যে বিবর খনন কাঁরয়া রান্রকালে গোপনভাবে সেখানে বাস কাঁরলে আঁগ্ন 
হইতে আর আমাদের কোনো ভয় থাকিবে না।” 

এই সময়ে 'বদুরপ্রোরত এক বিশ্বাসী ব্যান্ত পাণ্ডবদের নিকট আসিয়া 
নিবেদন কাঁরল, “হে মহাত্মগণ, আম খনক, আপনাদের পরমাহতৈষা 'পতৃব্য 
আমাকে প্রেরণ কাঁরয়াছেন। দুর্যোধনের আদেশে কোনো কৃষপক্ষীয় চতুর্দশীর 
রাত্রে পুরোচন এই গৃহে আগ্ন প্রয়োগ কাঁরবে, এ কথা 'তাঁন অবগত 
হইয়াছেন ।” 

যাধান্ঠর কাহলেন, “হে খনক, তোমাকে যখন আমাদের পরমাহতাকাত্ক্ষী 
িতৃব্য পাঠাইয়াছেন, তখন তোমাকেও আমাদের সূহ্‌দ্‌ বাঁলয়া জানিলাম।” 

খনক সেই গৃহমধ্যে এক মহাগর্ত প্রস্তুত কাঁরয়া তাহা হইতে বাঁহর্গমনের 
এক সরঙ্গপথ নির্মাণ করিল। যাহাতে গৃহে কেহ আসলেও ইহা ব্াঝতে 
না পারে, এই 'নামত্ত গর্তের মুখ এক কবাট দ্বারা বন্ধ করা হইল। 
পুরোচনকে বণনা কারবার জন্য 'দিবাভাগে পাণ্ডব্গণ গবম্বস্তের ন্যায় ইতস্ততঃ 
মৃগয়া কাঁরয়া বেড়াইতেন। রান্রকালে খনক-ীনার্মত গহ্বরে আত সতর্কতার 
সাহত শয়ন করিতেন। 

এইর্‌ূপে সংবংসরকাল কাটিয়া গেলে পুরোচন পাণ্ডবাঁদগকে একান্ত 
গিবশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া কার্য স্দাসদ্ধ হইবার আশায় উৎফুলপ হইয়া উঠিল। 
তাহাকে হস্টাচত্ত দৌখয়া য্বাধান্ঠর ভ্রাতাঁদগকে বাঁললেন, “দুরাত্মা পুরোচন। 
আমাদিগকে বিশবস্তবোধে পরিতুষ্ট হইয়াছে। এই আমাদের পলায়নের 
উপযদুন্ত সময়। পুরোচনের দ্বারা আগ্নসংযোগের অপেক্ষা না কাঁরয়া আইস, 
আমরাই জতুগৃহদাহপূর্কক সঃরঙ্গপথ অবলম্বনে অলাক্ষিতভাবে পলায়ন 
কাঁর।” 

অনন্তর ঘোর 1তাঁমরাবৃত রান্রকাল উপাস্থত হইল। পাণন্ডবগণ সকলকে 
শনাদ্রুত ও অসান্দগ্ধ জানয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। ভীম নিঃশব্দ 
পদাবক্ষেপে পূর্বপরামর্শঅননসারে অগ্রে পুরোচন-আঁধকৃত আয়ুধাগারে, পরে 
জতুগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দিকের প্রাচীরে দ্রুত আঁ্নপ্রদান কাঁরলে সকলে 
ণমালয়া বহূকম্টে সুরঙ্গপথ-অবলম্বনে 'র্জন বনমধ্যে নিক্কান্ত হইলেন। 

আঁশ্নর উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিলে জাগ্রত পুরবাঁসসকল চতর্দক 
হইতে ধাবমান হইল। পাণ্ডবাদগের জব্লন্ত আবাসস্থানকে সংস্পন্টরুপে 





* পাপ্ডবদের পলায়ন ৯৯ 


আগ্েয়দ্রব্য-নার্মত বাঁঝতে পারিয়া তাহারা বিস্তর বিলাপ পাঁরতাপ কারিতে 
কারতে বালিতে লাগিল, “অহো, ইহা নিশ্চয়ই কুরুকুলকলঙ্ক দূর্যোধনের 
কার্য। তাহারই আদেশে পুরোচন এই গৃহ নির্মাণ করাইয়া তাহার অসদভি- 
প্রায় ?সদ্ধ কাঁরয়াছে। কন্তু ধর্মের কী আনর্বচনীয় মাহমা। দেখো, সে 
নরাধমের গৃহেও অগ্নি লাগিয়া সে দগ্ধ হইতেছে।” দহ্যমান জতুগৃহের 
চতুর্দকে পৌরজন সমস্ত রান্র এরূপ বিলাপ কাঁরতে লাগিল। 

ইত্যবসরে মাতাকে লইয়া পণ্পাণ্ডব দ্রুতগমনে নিরাপদ স্থানে উত্তীর্ণ 
হইবার 'বশেষ যত্ন কারলেন। “কিন্তু রান্রজাগরণ ও দাহভয়ে পাঁরশ্রান্ত হইয়া 
সকলেই পদে পদে স্থালত হইতে লাগলেন। তখন একাকী ভীমসেন 
কাহাকেও স্কন্ধে কাহাকেও ক্লোড়ে লইয়া এবং কাহারও বা হস্তধারণপূর্বক 
'নভ'য় দান কাঁরয়া চাললেন। 

হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের 'বনাশবার্তায় সকলে পাণ্ডবনির্বাসনের প্রকৃত 
অর্থ ব্যাঝয়া ঘোর শোকাকুল হইলেন। 'কন্তু দুর্যোধনের চতুরতায় ইতিমধ্যে 
পৌরবর্গ বশীভূত হওয়ায় কেহ 'কিছ7 করিতে পারিলেন না। 

ও দকে দূর্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছননবেশ-ধারণপূর্বক পাণ্ডবগণ নক্ষত্রদ্বারা 
1দঙনরূপণ কাঁরয়া স্থলপথে ক্লমাগত দাঁক্ষণাঁদকে গমন কাঁরতে লাগিলেন। 
ভীম পূর্ববং সকলকে আশ্রয়দানপূর্বক বন্ধর পথে মাতাকে পৃষ্ঠে বহন 
কারতে লাগলেন। 

কমে এক ফলমূলজলাবহীীন 'হিংস্রজন্তুসমাকুল মহারণ্যের মধ্যে ঘোর 
অন্ধকারময় সন্ধ্যা সমাগত হইল । দারুণ পশ;পাক্ষিরব চতুর্দিকে শ্রুত হইল, 
ভীষণশব্দকারা বায়; প্রবাহত হইতে লাগল। কুমারগণ 'নিদ্রাবেশে জড়তাক্লান্ত 
এবং ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় চলৎশান্তরহিতপ্রায় হইলেন। তৃষ্ণাতুরা কুল্তী 
গবলাপ কাঁরতে লাগিলেন, “হায়, আমি পণ্চপাণ্ডবের জননী হইয়া এবং পূন্র- 
গণের মধ্যে থাকিয়া পিপাসায় কাতর হইলাম ।” 

কোমলহুদয় ভীমসেন ইহা সহ্য কারতে না পাঁরয়া চতুর্দকে হল 
দৃম্টিপাতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরয়া নিন বনমধ্যে এক িপুলচ্ছায় রমণীয় 
বটবিটপী দেখিতে পাইলেন। সকলকে তথায় 'িশ্রামার্থ উপবেশন করাইয়া 
1তনি যাঁধাষ্ঠরকে কহিলেন, “হে আর্য তোমরা এখানে ক্লান্তি দূর করো, 
আম জল অন্বেষণ করি। দূরে সারসধবাঁন শননা যাইতেছে, এ স্থানে নিশ্চয়ই 
জলাশয় আছে।” 

জ্যেষ্ঠ অনুমাত প্রদান কাঁরলে ভীম দ্ুতগাঁতিতে সেই জলচর পক্ষীর 


. শব্দ অনুসরণ কারয়া এক জলাশয়ে উপনীত হইলেন। অবগাহন ও জলপানে 


২০ ২ হাঁড়ম্ব-হাঁড়ম্বা 
বিগতরেশ হইয়া উত্তরীয়-বসনে মাতা ও ভ্রাতাদের জন্য জলবহন কাঁরয়া 
[তিনি আত ত্বরায় সমাগত হইলেন। আসিয়া দোঁখলেন, তাঁহারা ইতিমধ্যেই 
একান্ত শ্রান্তিভরে ধরণনতলে শয়ন কাঁরয়া নিদ্রাঁভভূত হইয়াছেন । 'প্রয়তমদের 
এই অবস্থাদর্শনে ভীমের শোকের আর পাঁরসীমা রহিল না। ?তাঁন ভাবলেন, 
“এই বনের অনাতদূরে নগর আছে বাঁলয়া অনুমান হইতেছে, এখানে এরূপ 
গবশ্বস্তাচত্তে নিদ্রামগন থাকা অকর্তব্য। গকন্তু ইহারা নিতান্ত পাঁরশ্রান্ত, 
অতএব ই'হাদের নিদ্রার ব্যাঘাত না কাঁরয়া আম একাকী সতর্কভাবে জাগরণ 
কার।, 

এইরূপ স্থির কাঁরয়া ভীম উ'হাদের পানার্থ জল রক্ষা কাঁরিয়া দ্বয়ং 
জাগ্রত রাঁহলেন। 

এই স্থানের িকটবতরঁ শালবৃক্ষে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি 
হাঁড়ম্বনামে এক নরমাংসাশী রাক্ষস বাস কাঁরত। বহীদবসাবাঁধ ক্ষুধার্ত 
থাকায় সে মনুষ্যগন্ধঘাণে সাঁতশয় লব্ধ হইয়া স্বীয় ভাগনী 'হাঁড়ম্বাকে 
আহবান কাঁরয়া বাঁলল, “আজ বহ্াদন পর সুকোমল মন[ষ্য-মাংসে দশন 
নিমগ্ন কাঁরয়া উষ্জরাধর পান করিবার সুযোগ উপাস্থত। তুম শীঘ্র এ 
বৃক্ষতলাঁস্থত মন্যব্যাদগকে বধ কাঁরয়া আনয়ন করো, আমরা দুইজনে উদর- 
পূরণপূর্বক পরমানন্দে নৃত্য কারিব।” 

হাঁড়ম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্যশ্রবণে সত্বর পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া 
ভীমসেনকে নাদ্রত মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের প্রহরিরূপে জাগ্রত দেখিল। বশালবক্ষ 
মহাবল ভাীমসেনের যৌবনকান্তি-অবলোকনে রাক্ষসী তাঁহাকে পাঁতিত্বে বরণ 
করিতে আভলাষণী হইল এবং 'দব্যাভরণবেশধারণপূর্বক মৃদুমন্দগমনে 
ভীমের ?নকট আঁসয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারল, “হে পুরুষশ্রেম্ঠ, তুমি কে। 
এই দেবরূপী পুরুষগণ এবং এই জুকুমারী রমণীই বা কী সাহসে 'নাঁদুত 
আছেন। তোমরা ?ক জানো না যে, এ স্থান আমার ভ্রাতা 'হাড়িম্বনামক 
রাক্ষসের অধিকৃত। সে তোমাদের মাংসভোজনে ও রুধিরপানে লোল:প 
হইয়া আমাকে পাঠাইয়াছে, কিন্তু হে মহাবাহো, আম তোমার রূপলাবণ্যে 
মূশ্ধ হইয়া ভ্রাতৃবাক্য পালনে অসমর্থ হইয়াছি।” 

ভীমসেন 'হাঁড়ম্বার কথা শ্রবণে বাঁললেন, “হে রাক্ষাস, আম ক তোমার 
দুরাত্মা ভ্রাতাকে ভয় কার। আম একাকী সকলকে তাহার হফ্ত হইতে 
রক্ষা কাঁরতে সক্ষম, অতএব তুম ইচ্ছা হয় থাকো, ইচ্ছা হয় গিয়া তোমার 
ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দাও, আম ই'হাঁদগকে পাঁরত্যাগ কাঁরতে সম্মত নাহ।” 

এ 'দিকে হহাঁড়ম্ব ভগিনীর বিলম্বে আঁম্থর হইয়া স্বয়ং পাণ্ডবদের দিকে 
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২ 'হাঁড়ম্ববধ ২১. 


অগ্রসর হইতে লাগিল। 'হাঁড়ম্বা তদ্‌দৃষ্টে ভীত হইয়া ভীমকে ব্যগ্রস্বরে- 
বাঁলল, “হে মহাত্বন, এ দেখুন আমার সহোদর বুদ্ধ হইয়া এ দিকে 
আসতেছে, এবার আর 'িস্তার নাই। দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন, আপনার 
আদেশ পাইলে আমি সকলকে উত্তোলনপূর্বক আকাশে উদ্ডীন হই।” 

ভীমসেন রাক্ষসকে বাহ; প্রসারণপুর্বক জম্মুখাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণের 
নিদ্রাভত্গের ভয়ে তাহার হস্ত ধাঁরয়া অজ্টধনপাঁরমাণ স্থানান্তরে তাহাকে 
আকর্ষণ কারলেন। রাক্ষস ভীমের বলদর্শনে বিস্মিত হইয়া সবলে তাঁহাকে 
ধারণপূর্বক গজন কাঁরতে লাগল । তখন উভয়ে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বিক্রম- 
প্রকাশপূর্বক পরস্পরকে 'নজ্পেষণ করিতে লাগিল। 

তাহাদের ভীষণ গজনে মাতৃসহ পাণ্ডবগণ জাগরিত হইয়া সম্মুখে 
উপাস্থিত হাঁড়ম্বার মনোহর রমণীমাার্ত দেখিয়া বিস্ময়াপনন হইলেন। কুল্তী 
সুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কারলেন, “হে বরবার্ণান, তুমি কে, কী আভিপ্রায়ে 
এখানে আঁসয়াছ।” 
_ 'হাঁড়দ্বা কহিল, “হে দোব, এই যে গগনস্পার্শবৃক্ষসমাকুল শ্যামল 
অরণ্যানী দৌখতেছ, ইহা আমার সহোদর রাক্ষসেন্দ্র হাঁড়ম্বের বাসস্থান। এই 
রাক্ষপরাজ তোমাকে ও তোমার পূ্রদিগকে সংহার করিবার 'নামত্ত আমাকে 
এখানে প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু হে শুভে, আম তোমার তপ্তকাণ্চন-সদৃশ- 
কলেবর পাত্রকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াঁছ। আম তোমাদের রক্ষার্থে 
পুত্র সম্মত হইলেন না। এক্ষণে আমার সেই ভ্রাতার সাহত তোমার পত্রের 
ঘোরতর দ্বন্দ্য;দ্ধ হইতেছে ।” 

হিড়িম্বার এই কথা শ্যনিবামার হ্যাধাজ্ঠর অর্জুন নকুল ও সহদেব 
তৎক্ষণাৎ ভীমসমীপে উপাঁস্থত হইলেন তাঁহাকে দীর্ঘষাদ্ধে কিছন ক্লান্ত 
দেখিয়া উত্তেজনার্থ অর্জুন বলিলেন, “হে আর্য, তোমার বাদ শ্রান্তিবোধ হইয়া 
থাকে তো বলো, আম তোমার সহায়তা কাঁর।” 

ভীম ইহাতে 'দ্বিগ্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া বাঁললেন, “তোমরা ভীত হইয়ো 
না, আমি একাকী এই বনকে এ রাক্ষসের পাপাচরণ হইতে মস্ত কাঁরব।” 

এই বাঁলয়া ভীম পূর্ণ বলপ্রয়োগে 'হাঁড়ম্বকে ভূঁম হইতে উত্তোলনপূর্বক 
চতুর্দকে বিঘূর্ণিত কাঁরয়া তাহাকে পুনরায় ভূমিতে নিক্ষেপ ও পশনবৎ বধ 
কারিলেন। ভ্রাতৃগণ পরম পাঁরিতুষ্ট মনে ভীমকে আলঙ্গনপূর্বক ধন্যবাদ প্রদান 
কাঁরলেন। 

অনন্তর পাণ্ডবগণ পুনরায় চাঁলতে আরম্ভ কাঁরলে "হাঁড়ম্বা তাঁহাদের 
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সঙ্গ লইল। ইহাতে ভীম কত রুষ্ট হইয়া বাঁললেন, “হে রাক্ষাস, তোমরা 
মায়ার দ্বারা সর্বদাই মন[ষ্যাদগকে ছলনা করিয়া থাকো, অতএব তোমার 
আমাদের সঙ্গে আসিবার কোনো প্রয়োজন নাই।” 

এইরূপ প্রত্যাখ্যানে দুঃাখত হইয়া 'হাঁড়ম্বা কুল্তীর শরণাগত হইয়া 
কাঁহল, “মাতঃ, আপাঁন আমার প্রীত অনুকম্পাপ্রদর্শনপূর্বক ভীমসেনকে 
আমার সাঁহত 'ববাহে অনমাত প্রদান করুন, আমি তাঁহার সাঁহত যথেচ্ছ 
ভ্রমণ কাঁরয়া পুনরায় তাঁহাকে আপনাদের নিকট 'ফরাইয়া আনব।” 

যাঁধান্ঠর ইহা শ্ানয়া বাললেন, “হে সমমধ্যমে, তোমার আভলাষ পূর্ণ 
হউক। তুমি ?দবাভাগে ভীমসেনকে লইয়া যদচ্ছা ভ্রমণ কাঁরয়ো, 'কন্তু 
রজনীযোগে তাহাকে আমাদের 'নকউ আনয়ন কারিতে হইবে ।” 

ভীম জ্যেন্ঠের এইরূপ অনুমাত পাইয়া বিবাহে সম্মত হওয়ায় 'হাঁড়ম্বা 
পরমানন্দে তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। 

ভীমের সাঁহত বাসকালে "হাঁড়ম্বার এক বরূপাক্ষ মহাবল অমানুষ পত্র 
জন্মগ্রহণ কাঁরল। ইহার নাম ঘটোৎকচ। এই ঘটোতকচ পরে পাণ্ডবগণের 
প্রাত বিশেষ অন;রন্ত ও শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াঁছল এবং তাঁহারাও উহাকে যথেষ্ট 
স্নেহ কারিতেন। 
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পথে রমণীয় সরোবরাদির কট বশ্রাম কাঁরতে কাঁরতে কুল্তীসমেত 
গাণ্ডবগণ ক্লমে দাঁক্ষণপাণ্ালদেশাভমূখে গমন কারতে লাগিলেন। পাঁথমধ্যে 
বহুতর ব্রাহ্গণের সাঁহত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্গণগণ পাণ্ডবদের 
গন্তব্স্থান না জানিয়া ও তাঁহাঁদগকে স্বশ্রেণীয় বিবেচনা করিয়া কাহতে 
লাগলেন, “তোমরা আমাদের সাঁহত পাণ্চালদেশে চলো। তথায় পরমাদ্ভূত 
মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। দ্রূপদরাজ যজ্ঞবোদিমধ্য হইতে এক পরমা- 
সুন্দরী দ্যাহতা প্রাপ্ত হইয়াছলেন। সেই কমলনয়নার স্বয়ংবরান্‌জ্ঠান 
হইবে।” 

এই কথায় পাণ্ডবগণ র্লাহ্মণদলভুন্ত হইয়া অনাতাঁবলম্বে পাণ্টালদেশে 
উপনীত হইলেন। স্কন্ধাবার ও নগর সম্যক্রূপে পারদর্শন করিয়া তাঁহারা 
ব্রাহ্ণবৃত্তি-অবলম্বনপূর্বক এক কুম্ভকারের গৃহে বাস কাঁরতে লাগিলেন। 

দ্রপদরাজ শ্রেষ্ঠ ধনযর্ধরকে কন্যাসম্প্রদান কারবার মানসে এক সবদ্‌ 
দুরানম্য শরাসন এবং ঘূর্ণামান আকাশযন্ত-রাক্ষত অত্যুচ্চ লক্ষ্য প্রস্তুত 
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করাইলেন এবং ঘোষণা কাঁরলেন যে, যিনি এই ধনুতে জ্যারোপণপূর্বক পণ 
শরের দ্বারা ঘূর্ণমান যল্তের 'ছদ্রু ভেদ করিয়া লক্ষ্পাত কারিতে পারিবেন, 
তাহাকেই 'তাঁন কন্যাদান করিবেন। 

এই উপলক্ষে নগরের প্রান্তবতর্ঁ এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ংবর- 
সমাজ প্রাতিষ্ঠত হইল। 

দ্ু“পদরাজের ঘোষণাশ্রবণে চতুর্দক হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে 
লাগিলেন। তন্মধ্যে কর্ণ-সমভিব্যাহারী দুযেধনপ্রমূখ কুরুবর্গ এবং বলদেব 
ও কৃষ্ণাদ যাদবগণ উপাঁস্থত হইলেন এবং নানা স্থানের খাষ ও ব্রাহ্মণগণ 
উৎসবদর্শনার্থ সমাগত হইতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সকলেরই উপয্স্ত 
সৎকার কারয়া জ্বয়ংবরের 'নাদর্ট দিন না আসা পর্যন্ত অভ্যাগতদের চিত্ত- 
রঞ্জনার্থ সভাস্থলে নৃত্যগীত বাদ্যোদ্যম ও জনগণের 'বাঁবধ কলাকৌশল ও 
ব্যায়ামনৈপনণ্য-প্রদর্শনের ব্যবস্থা কারলেন। 

পণ্চদশ দিবস এইরূপে আতবাহিত হইলে, নর্দস্ট শুভদন উপস্থিত 
হইল। 

শভমনহূর্ত উপাঁস্থত হইলে, ভ্রাতা ধূষ্টদ্যম্নের সহিত কৃতস্নানা অপূর্ব- 
লাবণ্যময়ী কৃষ্ণা অনুপম বসনভূষণে অলংকৃতা হইয়া হস্তে 'বাঁচত্র কাণ্চনী 
মালা-ধারণপূর্বক রঙ্গমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। ধজ্টদন্যম্ন স্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিয়া মৃদুগম্ভীর স্বরে সকলকে বিজ্ঞাঁপত করিলেন, “হে সমাগত নরেন্দ্ুগণ, 
আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। এই ধনুর্বাণ ও লক্ষ্য উপাস্থত রাঁহয়াছে; 
যান আকাশযন্তের ছিদুমধ্য দয়া পঞ্শর-নিক্ষেপপূর্ক লক্ষ্যপাত কাঁরতে 
পারবেন, তাঁহাকেই আমার ভাগনী বরমাল্য প্রদান কারবেন।” 

তখন ব্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণার দর্শনে মোহত নরপাঁতগণ পরস্পরাঁজগণীষ 
হইয়া রাজাসন হইতে গান্রোথান করিলেন। সভাস্থ সমস্ত লোকে মৃগ্ধনয়নে 
কৃষ্ণার প্রাত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। 

এই সময়ে ধীমান কৃ্ণ ইতস্ততঃ দৃষ্টপাত করিতে করিতে ব্রা্মণবেশধারণী 
তৈজঃপু্জ পণ% সুপরুষকে জনসাধারণের মধ্যে উপ্পাবষ্ট দৌখলেন, তাহাতে 
সহসা তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। কয়ংকাল চিন্তামগ্ন থাঁকয়া 1তাঁন 
বাল্যসখা অর্জুনকে নিঃসন্দেহ 'চানতে পারলেন এবং বলদেবকেও সে দিকে 
দৃষ্টিপাত কারতে ইঞ্গত কারলেন। তখন বলদেবও কৃষ্ণের অনুমান সমর্থন 
করিলে, উভয়ে তাঁহাদের গৃহদাহ হইতে পারন্রাণ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইলেন। 

একে একে দূর্যোধন, শাল্ব, শল্য, বঙ্গাঁধপ, 'বিদেহরাজ প্রভাতি রাজতনয় 
[িরট হার অঙ্গদ ও চক্রবান্‌ প্রভীত বাঁধ অলংকারে ভূষিত হইয়া স্ব স্ব 
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বলবীর্য প্রদর্শন কাঁরলেন। 'কল্তু সেই ভীষণ কার্মকে জ্যা-সংযোগ করা 
দূরে থাক্‌, উহাকে কিয়ৎপাঁরমাণ আনাঁমত কাঁরতে না কাঁরতেই উহার প্রবল 
প্রাতঘাতে তাঁহারা ইতস্ততঃ 'রবক্ষপ্ত এবং তাঁহাদের আভরণসকল চতুর্দকে 
[িস্রস্ত হইতে লাগল। ইহাতে গিফলমনোরথ রাজপূত্রগণ লাঁজ্জত ও নস্তেজ 
হইয়া দ্রৌপদীর আশা ত্যাগ কারিলেন। 

মহাধনূর্ধর কর্ণ রাজগণকে এইরূপে পরাজ্মখ দেখিয়া সত্বর ধনুর নিকট 
উপাস্থত হইলেন। অনায়াসে তাহা উত্তেলনপূর্বক তান সকলকে চমৎকৃত 
কাঁরয়া সেই প্রচণ্ড কার্মুক জ্যাযুন্ত কারলেন। পরে পণ বাণ হস্তে লইয়া 
লক্ষ্যের নিকট গমনপূর্বক শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সকলে ভাবল, ইনিই লক্ষ্য 
ভেদ কাঁরয়া বরমাল্য প্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবগণ কর্ণের কন্যালাভ-সম্ভাবনায় 
গনতান্ত অবসন্ন হইয়া পাঁড়লেন। 

মহানূভবা দ্রৌপদী সকলের মূখে “হান রাধেয়, ইনি আঁধরথপািত, 
ইন সৃতপূত্র”_ এইরূপ শ্রবণ কাঁরয়া এবং অন্যান্য রাজগণের অবজ্ঞার হাস্য 
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না।” 

এই কথা আভমানন কর্ণের কর্ণগোচর হইবামান্র তান ঈষৎ 'বিমর্য-হাস্য- 
সহকারে তৎক্ষণাৎ ধনর্বাণপাঁরত্যাগপূর্বক দ্তাম্ভতবং সর্ষের প্রাত একদস্টে 
চাঁহয়া রাঁহলেন। 

অজদিন আর থাকিতে পারিলেন না। তানি ব্রাহ্মণবেশ বিস্মৃত হইয়া স্বীয়, 
কা্রয়তেজ ও কৃষ্ণার রূপমাধুরীর বশবতর্” হইয়া সহসা উথ্থানপ;ব'ক পরাক্ষা-: 
ভূমির ?দকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

ইহাতে বিপ্রমণ্ডলীর মধ্যে মহা কোলাহল উপাঁস্থত হইল। কেহ চশৎকার: 
করিয়া অর্জুনকে উৎসাহ দান কাঁরতে লাগিলেন, কেহ বা বিমনা হইয়া বালিতে 
লাগলেন, “অহো কী আশ্চর্য। স্দবখ্যাত ধন'্ধারী ক্ষত্রগণ: যে বিষয়ে 
অসমর্থ হইলেন, তাহাতে অকৃতাস্র ত্রান্মণকুমার কা" প্রকারে কৃতকার্য হইবার; 
দুরাশা কাঁরতে পারে। ইহাকে 'নবারণ করা যাউক।” 

অজননের পক্ষাবলম্বীরা বাঁললেন, “এই যুবার পীনস্কন্ধ দীর্ঘবাহ ও: 
গতির উৎসাহ দেখিয়া আমাদের ভরসা হইতেছে। সকলে সস্থর হইয়া 
ইহার কার্য অবলোকন করো ।” 

এই কথায় সকলে শাল্ত হইয়া অর্জুনকে মনোযোগসহকারে নিরণক্ষণ 
কারতে লাগিলেন। 


অনন্তর অজ্ধন প্রথমে বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণাম কাঁরয়া সেই ভীষণ) 
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শরাসনকে প্রদক্ষিণ কারলেন; পরে বাল্যবন্ধু কৃষ্ণের সস্নেহ দৃম্টি আপনার 
প্রাত আবদ্ধ দেখিয়া প্রীতমনে ও মহা উৎসাহে কার্মুক-উত্তোলনপূর্বক 
ধনবেদপারগ নৃসংহসকলের নিষ্ফল প্রযত্রকে লঙ্জা দয়া তিনি নিমেষমধ্যে 
তাহাতে জ্যারোপণ কাঁরলেন। এবং পাঁচাট বাণ গ্রহণপূর্বক শরসন্ধান কারিয়া 
ঘূর্ণযমান যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়া কম্টে-দৃশ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাঁতত 
কাঁরলেন। 

সভাময় মহাহলস্থুল পাঁড়য়া গেল। দেবগণ অজনের মস্তকোপাঁর 
পুজ্পবর্ষণ কাঁরতে লাগলেন। সহম্ত্র সহমত ব্রাহ্মণ স্বীয় উত্তরীয় আজন 
বধূননপূর্বক মহোল্াস প্রকাশ করিতে লাঁগলেন। বাদকগণ শতাঙ্গ 
তূর্যবাদন এবং সুকণ্ঠ সূত ও.ম্াগধগণ স্তুতিপাঠ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরল। 

কৃষ্ণা অর্জুনের অতুলকাল্তিসন্দর্শনে সহর্ষে তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ 
করিলেন। দ্রুপদরাজও পার্থের অসাধারণ বল ও অদ্ভুত কৌশলে প্রীত 
হইয়া তাঁহাকে কন্যাদানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এ 'দকে পাত্রগণ ভিক্ষার্থে গমন করিয়া এত 'বিলম্বেও প্রত্যাবর্তন না 
করায় পৃথা কুম্ভকারের গৃহে চিন্তিতাবস্থায় কালক্ষেপ কারতোছলেন। রান্র 
যখন আগতপ্রা় তখন কুষ্ণাকে লইয়া পাণ্ডবগণ ভার্গবালয়ের নিকউবত 
হইলেন। গৃহের দ্বারে উপাস্থিত হইয়াই উৎফুল্ল বচনে তাঁহারা নিবেদন 
কাঁরলেন, “মাতঃ, অদ্য এক পরমরমণীয় বস্তু ভিক্মালব্ধ হইয়াছে ।” 

পৃথা গৃহাভ্যল্তর হইতে সাঁবশেষ বিবেচনা না কী'রয়া প্রত্যুত্তর কাঁরলেন, 
“বংসগণ, যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ সকলে মিলিয়া তাহা ভোগ করো।” 

' পরে কৃষ্ণাকে নয়নগোচর কারয়া “আমি কী কুকর্ম কাঁরলাম' ভাবিয়া 

[তান য্যাধা্ঠরকে কাহলেন, “হে পু, তোমরা কী আনিয়াছ না জানায়, আম 
সকলে মিলিয়া ভোগ কারবার কথা বাঁলরা ফেলিয়াছি। এক্ষণে আমার কথা, 
মিথ্যা না হয় অথচ অধর্ম না হয়, এমন-কছ; ঠবধান করো ।” 

মাতমান্‌ যাধম্ঠির কিয়ৎংকাল চিন্তা কাঁরয়া দ্বার্থত্যাগপূর্বক কহিলেন, 
“হে অজন, দ্রৌপদী তোমারই জয়লব্ধ ধন, অতএব তুমিই যথারীতি ই'হারঃ 
পাঁণিগ্রহণ করো ।” 

অজুন জ্যেষ্ঠের ন্যায় একমান্র ধর্মের প্রাত দ্যাষ্ট রাখিয়া কাহিলেন, “হে 
আর্ধ, আমাকে অধর্মে লিপ্ত কাঁরয়ো না। জ্যেচ্ঠেরই অগ্নে বিবাহ করা উঁচত। 
অতএব আমাদের এবং পাণ্টালেশ্বরের হিতের প্রাত দৃষ্টি রাখিয়া কর্তব্য 
স্থর করো। আমাদগকে তোমার একান্ত বশংবদ জানিবে।” 
যাধান্ঠির ভ্রাতৃগণকে . বিষ্নবদনে উপাবিষ্ট দোঁখয়া তাঁহাদের মানাঁসক 
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অবস্থা বুঝয়া লইলেন। এই উপলক্ষে পাছে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূচনা হয়, 
এই ভয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া য্বাধান্ঠর তাঁহাঁদগকে 'নর্জনে লইয়া 'িয়া 
কাহলেন, “আম ববেচনা কার, এই দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই হউক। 
বর্তমান সমস্যার এই একমাত্র উপায় দোখতোছ, ইহাতে মাতারও বাক্য রক্ষা 
হইবে, আমাদের মধ্যেও কাহারও কোনো ঈর্ষার কারণ থাকিবে না।” ্‌ 

এই সময়ে যাদবশ্রেম্ঠ কৃষ্ণ ও বলদেব, পাণ্ডবগণ স্বয়ংবরস্ভা হইতে 
কোথায় গমন কাঁরয়াছেন অনুসন্ধান করিতে কারতে এই স্থানে উপাঁস্থত 
হইলেন। পাণ্ডবাঁদগকে একন্র দেখিয়া দূত গমনে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা 
যাঁধান্ঠরাদ ভ্রাতুগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ কাঁরলে সকলের আনন্দের আর 
সীমা রাহল না। তখন যাাঁধান্ঠর কুশলাজত্ঞাসান্তে প্রশ্ন কাঁরলেন, “হে 
বাসুদেব, ছদ্মবেশী আমাদগকে তোমরা িরুপে জ্ঞাত হইলে ।” 

কৃষ্ণ হাস্যসহকারে উত্তর কারলেন, “রাজন্‌, আঁ্ন প্রচ্ছন্ন থাকলেও 
অনায়াসেই পারজ্ঞাত হয়। পাণ্ডব ব্যতীত কোন্‌ মনষ্য এইরূপ পরাক্ুম 
প্রদর্শন করিতে পারে। হে কুরুশ্রেষ্, আমাদের ভাগ্যবলে ধার্তরাষ্ট্রগণের 
দুরাভসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছে এবং তোমরা জতুগৃহ হইতে পাঁরন্রাণ পাইয়াছ। 
তোমাদের হতপ্রায় মঙ্গল পনর্বার সমহজ্জবল হউক । এক্ষণে অনূমাত করো, 
আমরা শাঁবরে প্রাতগমন কারি।” 

এই বালয়া ভ্রাতৃদ্বয় প্রস্থান কারলেন। 

পাণ্ডবগণ যখন কৃষ্ণাকে লইয়া সভাস্থল হইতে চলিয়া আসিয়াঁছলেন 
তখন পাঁরিচয় পাইবার উদ্দেশে ধষ্টদ্যম্ন অলাক্ষিতভাবে তাঁহাদিগকে অনুসরণ 
করেন এবং ভার্গবালয়ে তাঁহাদিগকে প্রবেশ কাঁরতে দোঁখয়া তান ?নকটবতঁ 
গনভূত স্থানে ল/্কায়িত থাকেন। & স্থান হইতে কথোপকথনের ফিয়দংশ 
শযানতে পাইয়া ?তাঁন পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কারবার জন্য 
সত্বর রাজসভায় প্রত্যাগমন কাঁরলেন। 
দেখিয়া দ্ুপদ 'বিষগ্নাচিন্তে বাঁসয়া ছিলেন। ধৃঙ্টদ্যদ্নকে দোঁখবামান্র তানি 
দাগ্রহে প্রন আরম্ভ করিলেন, “হে পাত্র, কৃষ্ণা কাহার সাঁহত কোথায় গমন 
কাঁরলেন। কুসমমমালা শমশানে পাঁতিত হয় নাই তো?” 

ধৃষ্টদন্যম্ন আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, “হে ?পতঃ, পাঁরতাপের কোনোই 
কারণ দোৌখলাম না। আম ইহাদের পদানুসরণ কাঁরয়া যে-সকল আচার- 
ব্যবহার ও কথোপকথনের ভাঙ্গ দেখিতে লাগলাম, তাহাতে ইত্হাদিগকে 
কত্রকুলজাত বলিয়া অনদমান হইতেছে। কিরাদ্দবসাবধি জনশ্র্দীত শুনা 
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যাইতেছে যে, পাণ্ডবগণ গৃহদাহ হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রচ্ছন্নবেশে মণ 
কাঁরতেছেন। নিশ্চয় ইহারা সেই পণ্ভ্রাতা, আমাদেরই ভাগ্যবলে কৃষ্ণাকে 
জয় কারয়াছেন। অর্জুন ব্যতীত কর্ণের তেজ কে সহ্য কারতে সমর্থ । পাণ্ডব 
ব্যতীত কাহারা দুর্যোধন-প্রমূখ নরেন্দ্রশ্রেম্ঠগণের দীপ্তি আচ্ছাদন করিয়া 
রাখতে পারে।” 

দ্ুপদ তখন পাঁরতুষ্ট মনে পুরোহিতকে আহ্বানপূর্বক কুম্ভকারের 
কুটীরে প্রেরণ কাঁরয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভেদকারীর কুলশীল জিজ্ঞাসা করিয়া 
আসতে বাঁললেন। 

পুরোহিত পাণ্ডবসমীপে উপনীত হইয়া বাগাড়ম্বরপূর্বক তাঁহাদের ভূরি 
ভূর প্রশংসা কাঁরয়া কৌশলে বলিতে লাগলেন, “মহাত্মা পাণ্ডু দ্রুপদরাজের 
প্রয়সথা ছিলেন, অতএব অজ্নের সাহত কৃষ্ণার বিবাহ হয়, ইহাই তাঁহার 
গিরকাল ইচ্ছা ছিল।” 

তখন যাঁধাষ্ঠর ভীমকে পুরোহতের পাদ্য এবং অর্থ প্রদান কাঁরতে 
বাঁলয়া কহিলেন, “পাণ্ণালরাজের মনোরথ [সিদ্ধ হইয়াছে। অর্জুনই তাঁহার 
দূহিতাকে জয় করিয়াছেন।” 

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় দ্রুপদপ্রোরত কাণ্টন-পদ্ম-খচিত 
সদশ্বযূন্ত রাজোচিত রথদ্বয় এবং 'বাঁবধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য লইয়া আর এক 
দূত উপস্থিত হইয়া বাঁলল, “মহারাজ, পাণ্ঠালাধিপাঁত দ্রৌপদীর পাঁণি- 
গ্রহণার্থে আপনাঁদগকে প্রাসাদে সাদর আহ্বান কাঁরতেছেন; অতএব আর 
গাবলম্ব কারবেন না।” 

এই কথা শ্রবণে পুরোহিতকে অগ্রে বিদায় দিয়া পৃথা ও কৃষ্ণাকে এক 
রথে আরোহণ করাইয়া ভ্রাতুগণ অপর রথ অবলম্বনপূর্বক রাজপ্রাসাদাভিমুখে 
যাত্রা কারলেন। 

আঁজনোত্তরীয় পুরুষপ্রবীর পাশ্ডুতনয়গণকে দেখিয়া রাজা, রাজকুমার, 
সাঁচব, সহৃদ্‌্বর্গ এবং ভূৃত্যগণ আনন্দপ্রবাহে িমগ্ন হইলেন। কুল্তী 
দৌপদীর সাহত অল্তঃপরে প্রাবষ্ট হইয়া স্ত্রীগণ দ্বারা উপয্যন্তরূপে সৎকৃত 
হইলেন। 

অনন্তর কুন্তী ও দ্রৌপদীকে অন্তঃপ্যর হইতে আনয়নপূর্বক দ্রুপদ 
সকলের সমক্ষে যুধিম্ঠিরকে বাঁললেন, “অদ্য শুভদিন, অতএব অর্জুন অদ্যই 
কৃষ্ণার পাঁিগ্রহণ করুন ।” 

যুধান্ঠর বাললেন, “রাজন্‌, জ্যেন্ঠ আম আবিবাঁহত থাকতে অর্জনের 
গকরূপে ববাহ হইতে পারে ?” 


২৮ ৩ দ্রৌপদীর 1ববাহ 


তদত্তরে দ্রুপদ কহিলেন, “হে সৌম্য, তবে তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ 
করো; অথবা অন্য কোন্‌ কন্যা তোমার মনোনীত, তাহা অনুমাত করো” 

তখন হাধাষ্ঠর বাঁলতে লাগলেন, “মহাশয়, আমার বা ভাীমসেনের 
কাহারও িবাহ হয় নাই। অর্জুন আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছে বটে, কিন্তু 
আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহবল্ধন এত অধিক যে, কেহ কোনো উৎকৃষ্ট বদতু প্রাপ্ত, 
হইলে আমরা অকলে মিলিয়া তাহা ভোগ কারয়া থাঁকি। মাতাও আমাদের! 
সকলকে একন্র হইয়া কৃষ্জাকে বিবাহ কাঁরতে অন্মাতি "দিয়াছেন, সূতরাং 
আমাদের মধ্যে এই চিরপ্রচলিত 'িয়ম আমরা এ স্থলে লঙ্ঘন করিতে পারিব 
না। আপনার বন্যা ধর্মতঃ আমাদের সকলেরই পত্রী হইবেন। অতএব আঁগ্ন 
সাক্ষী করিয়া জ্যেষ্ঠান;ক্রমে সকলেরই সাঁহত তনয়ার পাঁরণয়-ক্রিয়া সম্পাদন 
করন।” 

দ্রূপদ কাহলেন, “হে ধর্মরাজ, তোমার যাঁদ ইহা প্রকৃতপক্ষে সদনষ্ঠান 
বাঁলয়াই বিবেচনা হয়, তবে আমি আর কা বাঁলব। যাহা হউক অদ্য তুমি 
পুনরায় এ বিষয়ে মাতার সাঁহত 1বশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখো। কল্য 
তোমরা সকলে িলিয়া যাহা কর্তব্য স্থির করিবে, আমি তাহাই কাঁরব।” 

এ বিষয়ে নানারূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় মহার্ধ দ্বপায়ন 
তথায় উপাঁস্থত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুপদাদ পাণ্সালগণ এবং 
য্যাঁধাণ্ঠরপ্রমূখ পাণ্ডবগণ গাব্রোখানপূর'ক ভন্তিভরে আভবাদন কারলেন। 

ব্যাসদেব সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া সকলকে আশ্বাসপ্রদানপৃর্বক 
দ্ুপদকে একান্তে লইয়া দেশ কাল ও অবস্থা -ভেদে ধর্মের 'বাভন্ন গাঁতি- 
সম্বন্ধীয় নিগড় তত্ুসকল সংস্পন্টরূপে ব্‌ঝাইয়া দিলেন। ৰ 

অনন্তর দ্রুপদরাজ সভায় উপাঁস্থত হইয়া সকলের সমক্ষে কাহলেন, 
“গাণ্ডবগণ 'বাঁধপূর্বক কৃষ্ণাকে বিবাহ করুন, আমার কন্যা তাঁহাদের নিিত্তই 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন।” ্‌ 
বিবাহব্যাপার সমাধানান্তে দ্রুপদরাজ জামাতাদিগকে বহ্াাীবধ ধন, মহোল্নত, 
৬০০০ বি. ৯০১০৮1 
্‌ পঞ্থক্‌ পথক্‌ ধন ও মহামূল্য ্‌ 
বিতরণপূর্বক বিদায় করা হইল। 

পাণ্ডবগণ সেই দেবদুলভি স্ত্রীরক্র লাভ করিয়া পরমসূখে পাণ্ালরাজ্যে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন। পাণ্মাল ও পাণ্ডবগণ পরদ্পরকে সহায় পাইয়া' 
শত্রভয় হইতে মনন্ত হইলেন। পদ্রবাসিগণ সর্বদাই কুল্তীর নাম সংকীর্তন-- 
গ্রূর্বক চরণবন্দন করিতেন। 


*. পথ ৩১ 


৩ হক্তিনাপুর-গমন ২৯ 


এ দিকে চরের দ্বারা হদ্তিনাপরে সংবাদ পেশীছিল যে পাণ্ডুতনয়গণ 
জাঁবত আছেন। এবং তাঁহারাই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণপূর্বক পাণ্চালরাজ্যে 
বাস করিতেছেন। 

এই সংবাদ শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র িদুরকে কাঁহলেন, “হে বিদুর, মহাবীর 
পাণ্ডুপান্রগণ আমারও পরত্রস্থানীয় এবং এ রাজ্যেরও সমাংশভাগী সে বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নাই; অতএব তুমি স্বয়ং গিয়া সংকারপ্রদর্শনপূর্বক কুল্তী ও 
দ্রৌপদী -সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনাদগকে আনয়ন করো।” 

অনন্তর ধর্মজ্ব ও সর্বশাস্নাবশারদ বদর ধৃতরাজ্টরের আদেশ অনুসারে 
বাঁবধ রক্ত ও ধনসম্পাস্ত -গ্রহণপূর্বক পাণ্চালরাজ্যে উপনীত হইয়া দ্ুপদকে 
সংবর্ধনা করিলেন। এবং পাণ্ডবদগকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আিঙ্গন- 
পূর্বক কুশলপ্রশন করিলেন। তৎপরে কুল্তী দ্রৌপদী পান্ডব ও পাগ্চালাদগকে 
ঘথানীত ধন ও অলংকারসকল প্রদান করিয়া সকলের সমক্ষে দ্রূপদকে নিবেদন 
করিলেন, “মহারাজ, পাত্র ও অমাত্য -সহ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনাদের সাঁহত 
এই সম্বন্ধ সংস্থাপনে সাতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল 'জজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। কুর্বপ্রধান ভীম্ম আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন, এবং 
আপনার সখা দ্রোণ আপনাকে উদ্দেশে আলঙ্গন করিতেছেন। এক্ষণে বহু 
গদবসের 'বিয়োগান্তে সকলে পাশ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার জন্য অতীব উৎসুক 
আছেন; ই*হারাও বহঃকাল প্রবাসে থাকিয়া রাজধানীতে গমন কাঁরিতে ব্যগ্র। 
কৌরবগণ ও পৌরজন পাঞ্চালীকে নয়নগোচর কারবার জন্য ব্যাকুল "চন্তে 
প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপানি অনাতাবলম্বে জস্ত্ীক পাণ্ডবগণকে 
স্বগৃহে গমন করিবার অন্যমাত প্রদান করুন ।” ৰ 

পদ কাঁহলেন, “হে মহাপ্রান্ঞ বিদর, তুমি যাহা কাহিলে তাহা যথার্। 
কোরবগণের সাঁহত বৈবাহক সম্বন্ধে আমিও যথেন্ট পাঁরতোষ লাভ কারয়াছি। 
আর, মহাত্মা পাণ্ডবগণের স্বরাজ্যে গমন করা কর্তব্য তাহার সন্দেহ নাই।” 

তখন যুধাষ্ঠর 'িনয়পূর্বক কাহলেন, “হে পাণ্ালেশবর, আমি এবং 
আমার অনুজগণ আমরা আপনারই অধীন, সুতরাং আপাঁন যাহা আজ্ঞা 
করিবেন, আমরা তাহাই শিরোধারণ করিব।” 

পরে কৃষ্ণ হদ্তিনাপুরগমনে সম্মত প্রকাশ কাঁরলে মাতৃসমেত পাণ্ডবগণ 
কৃষ্ণাকে লইয়া কৃষ্ণ ও 'বিদুর -সমভিব্যাহারে যাল্রা কারলেন। 
তাঁহাদের আগমনবার্তাশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনের 'নামত্ত 
অন্যান্য কৌরবগণের সহিত দ্রোণ কৃপকে প্রেরণ কাঁরলেন। 

_ তদনন্তর পাণ্ডবগণ পিতামহ ভীম্ম, জ্যেম্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য & 


৩০ ৩ পাণ্ডবের রাজ্যার্ধলাভ 


গুরুজনের পাদবন্দনা কারয়া অনমাতগ্রহণপূর্বক 'বিশ্রামার্থে গৃহমধ্যে প্রবেশ 
কাঁরলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ 'বশ্রান্ত হইলে ভীম্ম ও ধৃতরাম্ট্র সকলকে 
আহ্বানপূর্বক কাঁহলেন, “বৎস য্বাধান্ঠর, তোমরা অর্ধেক রাজ্যগ্রহণপূর্বক 
খান্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া পরমসূখে রাজত্ব কারতে থাকো, তাহা 
হইলে দুর্যোধনাদর সাঁহত তোমাদের বিবাদের কোনো কারণ থাকবে না। 
তোমরা স্বীয় ভূজবলে সকল আঁনষ্ট হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা কাঁরতে 
পারবে ।” 

অর্ধরাজ্যভোগের অনুমাত পাইয়া পাণ্ডবগণ রাজাজ্ঞা স্বীকার কাঁরয়া 
গুরুজনাদগকে প্রাণপাতপূর্বক কৃষ্ণের সাহত অরণ্যপথে খান্ডবপ্রস্থাভমখে 
প্রস্থান কাঁরলেন। তাঁহাদের আগমনে নগরী অলংকৃত ও সংসাঁজ্জত হইল। 
[বস্তীর্ণ রাজপথ, সুধাধবলিত ভবন ও চতুজ্পাশ্বস্থ আম্র নীপ অশোক চম্পক 
বকুল প্রভৃতি বৃক্ষরাঁজ অবলোকন করিয়া পাণ্ডব্গণ পরম প্রীত হইলেন। 

পাণ্ডবদের আগমন-সংবাদে তথায় বহ7 ব্রাহ্মণ বাঁণক্‌ ও শিল্পী বাস 
কাঁরতে আঁসল। কৃষ্ণ ও বলদেব পাণ্ডবাঁদগকে রাজ্যাঁভীষন্ত দেখিয়া বিদায় 
লইয়া দ্বারকায় প্রাতগমন কাঁরলেন। সত্যপ্রাতজ্ঞ যূধাষ্ঠর সংহাসনারুঢর 
হইয়া ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়-সমাভব্যাহারে ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। 
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একদা কৃষ্ণ ?শঙ্পানপুণ ময়দানবকে আদেশ কারলেন, “হে 'শজ্পকর্মীবশারদ, 
তুমি মহারাজ ফ্যার্ধাষ্ঠরের জন্য খাণ্ডবপ্রস্থে এমন এক সভা নির্মাণ করিয়া 
দাও, যাহা কেহ পূর্বেও দেখে নাই এবং বহন চেষ্টায়ও ভবিষ্যতে অনুকরণ 
কাঁরতে সক্ষম হইবে না।” 
রী তাত সা সস নম নে 

| 

ময়দানব পূর্বোন্তর দগৃবিভাগে প্রস্থান কাঁরয়া কৈলাসের উত্তরাংশে 
মৈনাক-সান্নিধানে দানবরাজ্যান্তর্গত এক সমহান্‌ পর্বতে উপনীত হইল। 
অদুরস্থিত বিন্দনামক সরোবরের [নিকটে পূর্বে দানবগণ এক মহাষজ্ঞ 
অনদষ্ঠান করেন, তদুপলক্ষে রচিত সভামণ্ডপের অত্যাশ্চর্য দ্রব্যসম্ভার তথায় 
রক্ষিত 'ছিল। 

ইহা হইতে ইচ্ছানুরূপ দ্রব্জাত আহরণপূর্বক ময় খান্ডবপ্রস্থে উপস্থিত 
হইয়া যুধিষ্ঠরের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরল এবং তাঁহার দ্বারা যথেষ্ট সংকৃত 
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হইয়া পণ্যদিবসে সভাভূঁমর পাঁরসর পণ্চসহম্র হস্ত পাঁরমাপ কারয়া কৃষ্ণের 
আভপ্রায় অনুসারে কতক 'দিব্য কতক মানুষ কতক আস্;রচ্ছন্দে এক অলোক- 
সামান্য সববর্ণময় অত্যুনত বৃক্ষাকার-স্তন্ভ-রাক্ষত মণিখাঁচত সভামণ্ডপ- 
নর্মাণকার্য আরম্ভ কাঁরল। 

ক্রমে মণ্ডপস্থ 'বাবধ স্ফাটক-মাঁণমাণক্য-অলংকৃত কুট্রিম ও 1ভাত্ত অপূর্ব 
শোভা ধারণ করিতে লাগল। সভার মধ্যে স্ফাটিকময়সোপানাবাশিম্ট ও রত্র- 
মণ্ডিত-পাঁরসর-বেদিকা-শোভিত এক স্বচ্ছজল কীত্রম সরোবর সান্নবোশত 
হইল। মণ্ডপের চতুর্দক্‌স্থিত ভঁম-_-পদ্মাবাঁশস্ট ঠববিধ পুুজ্করিণী, ছায়া- 
সম্পন্ন তরুরাজ ও সুরাঁভ কাননের দ্বারা অলংকৃত হওয়ায় জলজ দ্থলজ 
পুজ্পগন্ধযুন্ত সমীরণে সভাস্থলী আমোদিত হইয়া উঠিল। 

এ '্দকে চতুদশি মাস আঁবশ্রান্ত কার্যে ব্যাপৃত থাঁকয়া অবশেষে ময়দানব 
যাঁধাম্ঠিকে সভাসমাপ্তর সংবাদ প্রেরণ কাঁরলে ধর্মরাজ প্রীত হইয়া নানা- 
1দগৃদেশাগত ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত পায়স ফলমূল মৃগমাংসাদি ভোজন ও বস্ত্র- 
মাল্যাদদানে পাঁরতুপ্ত করিয়া সভাপ্রবেশ কাঁরলেন। তথায় গগনস্পশা 
গৃণ্যাহধৰনিতে উদ্‌বোধত হইয়া গীতবাদ্যপ্‌ষ্পাঁদর দ্বারা দেবার্টনা ও দেব- 
স্থাপনা করিলেন। 

একদা রাজা দূর্যোধন শকুনির সাঁহত ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে ক্লমে ক্রমে 
যুধিষ্ঠরের ময়দানবাঁনার্মত সভার সৌোন্দর্যসকল পর্যবেক্ষণ কাঁরতে 
লাগিলেন। তান তাহাতে যে-সকল অত্যাশ্চর্য নির্মাণচ্ছন্দ দৌখতে পাইলেন, 
তাহা তৎপূর্বে কখনো দৃম্টিগোচর করেন নাই। 

এক গৃহে স্ফঁটিকময় কুট্রিমে স্ফাঁটিকদলশালনী প্রফঃল্পনালনী দেখিয়া 
জলতভ্রমে তথায় সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করিতে গিয়া সহসা ভূপাতিত হইলেন। 
ইহাতে ভীম ও তাঁহার অনদচরবর্গ হাস্য কারলেন। 

আর এক সময়ে স্ফটিকময় 'ভীত্ততে দ্বার ভ্রম কাঁরয়া তথা হইতে 
বাহর্গমনের চেষ্টা করায় মদ্তকে কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া 'বিঘার্ণত হইলে 
সহদেব দ্রুতগমনে আসিয়া তাঁহাকে ধারণ কাঁরলেন। 

পরে কৃত্রিম সরোবরের স্বচ্ছ জলকে স্ফটিক ভাবিয়া সবস্ত্রে তাহাতে 
পাঁতিত হইলেন। তখন ভীমার্জুন বা নকুল-সহদেব কেহই হাস্য সংবরণ 
কাঁরতে পারেন নাই। সে সময়ে য্যাধান্তরের আজ্ঞায় ি্করগণ সত্বর উত্তমোত্তম 
বস্ল আঁনয়া তাঁহাকে প্রদান কারল। 

ইহার পর দুর্যোধন আর বাযাদ্ধাস্থর রাখতে না পাঁরয়া সর্বই জলভাগে 
স্থলের এবং স্থলভাগে জলের আশঙ্কা কারতে লাগিলেন এবং স্থানে স্থানে। 
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সর্ফাঁটকাভীত্তজ্ঞানে হস্তদ্বারা 'বিঘাট্ুত কাঁরতে ?গয়া পতনোল্মুখ হইলেন। 

এই-সকল দুরবস্থা দৌঁখয়া পাণ্ডবগণ অনেকগ্রকার উপহাস কারতে 
আরম্ভ কাঁরলেন। কোপনদ্বভাব দূর্যোধন তাহা যেন শ্দীনয়াও শুনিলেন 
.না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা মর্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মনোমধ্যে অনেক- 
প্রকার দুমশীতর উদ্রেক করিতে লাগিল। অনন্তর 'বাবধ অদ্ভুত ব্যাপার- 
'সন্দর্শনপূর্বক য্যাধাষ্ঠরের অনযজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দূর্যোধন হস্তিনাপরে 
প্রস্থান কারলেন। 

পথে তান মহাত্মা পাণ্ডব্গণের মাঁহমা, পার্থবগণের বশবার্ততা, 
যাধঘ্ঠিরের এন্বর্য এবং সভার অদষ্টপূর্ব শোভা চিন্তা করতে করিতে 
আঁতশয় 'বমর্ধীচন্তে গমন কাঁরতে লাগিলেন। শকুন তাঁহাকে তদবস্থ 
দৌখয়া কাঁহলেন, “হে দুর্ধোধন, তুমি কী নামত্ত এরূপ 'বিষগ্রমনে গমন 
রারতেছ।” 

দুর্যেধন কাহলেন, “মাতুল, এই সসাগরা বসং্ধরাকে যধাণ্ঠিরের নিতান্ত 
বশংবদ এবং এই ইন্দ্রযজ্ঞসদৃশ মহাযজ্ঞ নরীক্ষণে আম অমর্ধানলে দগ্ধ 
ইইতোঁছ।” / 

শকুন দুর্ধোধনকে সাক্তনা দিয়া কাঁহলেন, “হে দূর্যোধন, পাণ্ভবগণ 
তোমারই ন্যায় রাজ্যার্ধ প্রাপ্ত হইয়া 'নিজচেষ্টায় তাহা বর্ধিত কাঁরয়াছে, ইহাতে 
পাঁরবেদনার বিষয় কী আছে, বরং ইহাতে আশ্বাসের যথেষ্ট কারণ বর্তমান। 
তুমিও বীর, তুমিও সহায়-সম্পন্ন, তুমিই বা কেন অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় কাঁরতে 
সক্ষম হইবে না।” 
. তখন দূর্ধোধন কিং আশ্বস্ত হইয়া কাঁহলেন, “হে রাজন, তুমি যাদ 
অন্মাত করো, আঁম তোমাকে এবং অন্যান্য সৃহৃদূবর্গকে সহায় করিয়া 
এখনই পাণ্ডবাদগকে পরাজয় কাঁর।” 

দুর্যোধনের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সুবলাত্মজ শকুনি ঈষৎ হাস্যসহকারে 
কাঁহলেন, “হে রাজন্‌, সাঁমত্র পাণ্ডবগণ একত্র হইলে তাঁহারা সম্মুখসমরে 
দেবগণেরও 'অজেয়, অতএব একট? 'িবেচনাপূর্বক কার্য কারতে হইবে। যে 
উপায়ে য্ৃধাষ্ঠরকে পরাস্ত করা সম্ভব, তাহাই অবলম্বন করা আবশ্যক।” 

এই কথায় দূর্যোধন আহন্নাদে উচ্ছবাসত হইয়া বাঁলয়া উঠিলেন, “তুমি 
বিন 86২41557505 ১ 
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তখন ধূর্ত শকুনি বলিতে লাগিলেন, “রাজা ফুধাষ্ঠর দ্যতক্লীড়াপ্রিয়, 
কিন্তু তাহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই। আমি অক্ষক্রীড়ায় বিশেষর্প দক্ষ, 
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অদ্যাবধি ইহাতে কেহই আমাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। অতএব 
য্াধাচ্ঠরকে পাশক্রীড়ানামত্ত আহবান করো, আহৃত হইলে তান আনচ্ছা 
থাকলেও লজ্জায় নিবৃত্ত হইতে পারবেন না, তখন আম তোমার 'নামস্ত 
অক্ষকৌশল প্রদর্শনপূর্বক য্বীধষ্ঠিরের প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্নী জয় কাঁরয়া লইব। 
কল্তু এ বিষয়ে তোমার [পতাকে পূর্বাহে সম্মত করা আবশ্যক, তাঁহার অনজ্ঞা 
লইয়া যাঁধাজ্ঠরকে নিমন্্রণ করা যাইবে।” 

দূর্যোধন কাঁহলেন, “পিতার নিকট আম এরূপ প্রস্তাব কাঁরতে সাহস 
কার না, তুমি উপযুন্ত অবসর ব্াঝয়া তাঁহাকে সম্মত করাইবে।” 

এই হ্যান্ত অনুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার পর একদিন শকুনি 
ধৃতরাম্ট্রকে বালতে লাগিলেন, “মহারাজ, দুর্ধোধন কৃশ বিবর্ণ ও সর্বদা 
[চন্তাপরবশ হইয়া পাঁড়তেছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের শোকের কারণ আপনার পাঁরজ্ঞাত 
হওয়া কর্তব্য।” 

ধৃতরাম্টর আঁতশয় উদ্গ্ন হইয়া দূর্যোধনকে আহরানপূর্বক জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “বৎস, কী 'নামত্ত তুমি কাতর হইয়াছ, আমার যাঁদ শ্রোতব্য হয় 
তো বলো। তোমার মাতুল কাঁহতেছেন ষে, তুমি পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়া 
যাইতেছ; কিন্তু আমি তো চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দোঁখ না। 
এই রাজ্যের সমস্ত এশবর্ধ তোমাতেই প্রাতন্ঠিত, তোমার ভ্রাতুগণ ও রাজ- 
পুর্ধগণ তোমার অনুগত, াবতীয় ভোগ্যবস্তু তোমার ইচ্ছামান্র সুলভ, তবে 
কী 'নামত্ত দীনচিন্তে কালক্ষেপ করিতেছ।” 

তদ্ত্তরে দূর্যোধন কহিলেন, “হে তাত, আম যোঁদন য্যাধান্ঠরের 
দীপ্যমানা রাজলক্ষনী দর্শন কাঁরয়াছি, তদবাধ আর ভোগাঁবষয় আমাকে তৃপ্ত 
করে না।” 

পরের দুঃখে ধৃতরাম্ট্রকে একান্ত ব্যথত দেখিয়া শকুনি সুযোগ বাঁঝিয়া 
দুর্ষোধনকে সম্বোধনপূর্বক বালিতে লাগিলেন, “হে সত্যপরারুম, পাণ্ডবদের 
যে অনুপম এশ্বর্য দৃম্টিগোচর কারিতেছ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব 
নহে। যূধাষ্ঠির অক্ষব্রশড়াপ্রয়, আমিও দ্যতজ্ঞ, অতএব উহাকে ক্লীড়ার্থ 
আহবান করো, দেখা যাক আম উহাকে পরাজয় করিয়া তোমার 'নামত্ত সেই 
দব্য সমৃদ্ধি আনয়ন কারতে পার ক না। 

শকানর বাক্যাবসানমান্র দূর্যোধন 'পতাকে কাঁহতে লাগলেন, “হে 'পিতঃ, 
অক্ষবিং গাম্ধাররাজের এ প্রস্তাব সংগত এবং সম্ভবপর, অতএব আপাঁন এ 


_শীবষয়ে ইহাকে অনমাতি প্রদান করূন।” 
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হইয়া অনুচরবর্গকে আহবান কাঁরয়া বাঁললেন, “শীজ্পগণকে অবিলম্বে 
সবগাসহপ্রশোভিত শতদ্বারাবশষ্ট রকলা্তরণমাণ্ডত এক স্ফটিকময় ব্ড়াগৃহ 
নর্মাণ করিতে বাঁলয়া দাও ।” | 
গিদুর দ্যতক্রীড়া-সমাচার অবগত হইক্লা চিন্তাকুল চিন্তে 'দ্ুতগমনে স্বে্ঞ 
ধৃতরান্টের নিকট উপাঁস্থত হইস্সা ব্যগ্রভাবে বাঁলতে লাগলেন, “মহারাজ, 
আপনার এ সংকঞ্পের অনুমোদন কাঁরতে পাঁরতোছ না। এই ক্লীড়া উপলক্ষে 
আপনার পর্র্গণের মধ্যে ঘোর বৈরানল প্রজবালত হইবার জম্ভাবনা, এখনও 
সময় থাঁকতে উহা [নবারণ করুন।” 

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে নিবারণ করা অসম্ভব জানয়া 'বিদুরের পরামর্শ 
অগ্রাহ্য কাঁরয়া কাঁহলেন, “হে 'বিদুর, তুম এ সংকম্পকে আমার বাঁলিয়া জ্ঞান 
কারতেছ কেন। সকলই দৈবের হাত, দৈব হইতেই ইহা ঘাঁটয়াছে-- দৈব 
সঃগ্রসন্ন থাকলে কোনো বিপদ ঘাঁটবে না, অতএব তুমি নিভ'য়ে খান্ডবপ্রস্থে 
গমনপর্রেক ব্যাধাষ্ঠিকে করড়ার্থে আমার নিমন্থণ জ্ঞাপন করো।” 

অনন্তর বদর ধূৃতরাষ্ট্র কর্তৃক নিষুন্ত হইয়া আঁনচ্ছাসত্তেও অশ্বারোহণে 
পাণ্ডবগণের রাজধানীতে উপ্পাদ্থত হইলেন এবং কুবেরভবনোপম রাজপ্রাসাদে 
প্রীবষ্ট হইয়া ধর্মাত্মা যূধাষ্ঠরের সমণপবতাঁ হইলেন। 

1বদূর কাহলেন, “মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রী তোমার অক্ষয় কুশল -প্রশ্নপূর্বক 
তোমাকে হ্রাতৃগণের সাহত দ্যতক্রীড়ার্থে নিমল্লণ কারতেছেন। তথায় তোমার 
সভার অনুরূপ ক্লীঁড়াসভা দোঁখতে পাইবে এবং তোমাদের দর্শনে কৌরবগণের 
প্রীতর পাঁরসীমা থাকবে না। তোমাকে এই কথা ধবজ্ঞাপনার্ে আম 
আসিয়াছ, এক্ষণে তোমার যাহা আঁভিপ্রায় বলো।” 
অতএব উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া ক আপনার ভালো বিবেচনা হয়।” 

তদনভ্তরে 'বিদুর বলিলেন, “দ্যত যে অনর্থের মূল তাহা আম বিলক্ষণ 
অবগত আছি, আম ধৃতরাষ্ট্রকে এ বিষয়ে নিবারণ কারবার চেষ্টাও কাঁরয়াছি, 
িদ্তু তিনি আমার কথা গ্রাহা করেন নাই। এক্ষণে তোমার যাহা শ্রেয়স্কর 
বোধ হয়, তাহাই করো ।” 

য7াধাষ্ঠর ক্ষণকাল 1ববেচনা কাঁরয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে প্রাজ্ঞ, ত্রীড়ার্থে- 
কোন কোন অক্ষাবং তথায় উপস্থিত থাকিবেন।” 

বদর কহিলেন, “অক্ষনিপুণ শকুনি, চিত্রসেন, রাজা সতারত এবং প7রু- 
মিত্র তথায় উপাস্থিত হইবার কথা ।” 


যুধিষ্ঠির বলিলেন, “হে তাত, ধৃতরাম্ট্র বালতেছেন বাঁলয়া আমি নিশ্চিন্ত 
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হইতে পাঁরিতোছ না, কারণ আমি জানি তান নিতান্ত পূত্রপক্ষপাতাীঁ। তবে 
আপাঁন যখন সভামধ্যে আমাকে ক্রীড়ানিমিত্ত আহবান জানাইরাছেন, তখন 
আম কোন্‌ লজ্জায় অস্বীকার কার। ক্লীঁড়ার় আহ্‌ৃত হইলে আমি কখনোই 
নিবৃত্ত হই না, ইহাই আমার নিয়ম, তা না হইলে কপটদ্যুতকর শকুনির সাঁহত 
আম ক্রীড়া করিতাম না।” 

এই বালিয়া রাজা য্যাধাঞ্ঠর অনযান্রকগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন 
এবং পরদিন দ্রৌপদী প্রভাত স্ত্রীগণ ও ভ্রাতৃগণ -সমাভব্যাহারে রথারোহণ- 
পূর্বক যাত্রা কাঁরলেন। 

হাস্তনাপুরে উপনীত ধর্মরাজ প্রভৃতির সাঁহত ধৃতরাম্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ 
কৃপ অ*বথামা প্রভৃতি সকলের সাক্ষাৎ হইলে প্রজ্ঞাচক্ষ ধৃতরাম্ট্ী সকলের 
মস্তকাঘ্ভাণ কারলেন এবং কৌরবগণ "প্রয়দর্শন পাণ্ডবদের দর্শন পাইয়া 
আহমদের পরাকান্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ধৃতরাম্ট্রের পূত্রবধূগণ অপ্রশাল্ত মনে 
দ্রৌপদীর পরমোতকৃণ্ট বস্ত্রালংকার দর্শন কাঁরতে লাগলেন। 

প্রথমতঃ ব্যায়ামাদ কাঁরয়া স্নানান্তে চন্দনভূঁষত ও কৃতাহৃক হইয়া 
পথশ্রাল্ত পাণ্ডবগণ ভোজনানন্তর দুগ্ধফেনানভ শষ্যায় 'নিদ্রাসখ উপভোগ 
কাঁরলেন। 

প্রাতঃকালে বিগতরুম হইয়া ব্লীড়ামণ্ডপে প্রবেশপূর্বক প্‌জাহ্ঁ পার্থব- 
গণকে যথাক্রমে পূজা করিয়া সকলে 'বচিন্র আস্তরণয্যন্ত আসনে উপাঁবজ্ট 
হইলেন। তখন শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, “হে পার্থ, সভাস্থ 
সকলে তোমার প্রতীক্ষা কারতেছেন। আইস, ক্রীড়া আরম্ভ কাঁর।” 

যাঁধম্ঠির কহিলেন, “ক্রীড়ায় আহ্‌ত হইলে আম কদাচ নিবৃত্ত হই না। 
দ্যতে অদস্টই বলবান্‌, অতএব তাহার উপরই নির্ভর কাঁরয়া আম অদ্য 
ক্রীড়া করিব। আমার সাহত উপয্যস্ত পণ রাখতে কে প্রস্তুত আছেন ।” 

দূর্যোধন কহিলেন, “হে য্যাধাম্ঠর, আমার রাজ্োর সমুদয় ধন ও রত 
আম প্রদান কারব, মাতুল আমার প্রাতাঁনাধ হইয়া ক্রীড়া কীরবেন।” 

য্াধাণ্ঠর কাঁহলেন, "দ্রাতঃ, একজনের প্রাতানাধস্বরূপ অন্যের ক্রীড়া 
আমার মতে 'নতাল্ত অসংগত, যাহা হউক ক্লীড়া আরম্ভ করা যাক।" 

দ্যতারম্ভ-সংবাদে রাজপুরূষগণ ধৃতরাম্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভাপ্রবেশ 
কাঁরলেন। মহামাতি ভীম্ম দ্রোণ কূপ ও বদর অনাতপ্রসন্ন মনে তাঁহাদের 
অনুবতর্ণ হইলেন। সকলে উপাঁবষ্ট হইলে ক্রীড়া আরম্ভ হইল। 

যাধান্ঠর দুর্ধোধনকে বাঁললেন, “হে রাজন, আমার এই কাণ্নানীর্মত 
মণিময় হার পণ রাখিলাম, তোমার প্রাতপণের বস্তু কণ।” 


৩৬ ৪ দ্যতক্রীড়া 


দূর্যোধন কাহলেন, “আমিও বহূতর মাঁণ পণ রাখতোছ, কল্তু তান্নমিস্ত 
অহংকার কার না। যাহা হউক এক্ষণে এইগুলি জয় করো ।” 

য্যাধাম্ঠরের অক্ষক্ষেপান্তে শকুন অক্ষগাল গ্রহণপনুর্কক অবলীলারুমে 
শ্রেষ্ঠদান-নিক্ষেপপূর্বক বাললেন, “দেখো মহারাজ, আমিই জিাতিলাম।” 

যাাধন্ঠির এই সহসা পরাজয়ে রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “হে শকুনে, তুমি 
গক ক্ষেপণচাতুরী দ্বারা বারবার সফলতা লাভ করিবে ভাবিয়াছ। আইস, 
আমার অক্ষয় কোষ এবং রাশীকৃত 'হরণ্য পণ রাখিলাম।” 

এইবারও শকুনি অক্ষক্ষেপমান্র তাহা জয় কাঁরয়া লইলেন। 

য্যার্ধাম্ঠর দৈবপারবর্তনের প্রাত আশাযুন্ত হইয়া এবং পরাজয়জনিত 
লজ্জায় উত্তেজত হইয়া উত্তরোত্তর পণ বাঁদ্ধ কাঁরতে আরম্ভ করিলেন; 
রথ গজ অশ্ব দাস দাসী এবং অবশেষে শ্রেষ্ঠরথী এবং যোদ্ধ্গণকে একে 
একে পণ রাখলেন; কিন্তু কৃতবৈর দ:রাত্মা শকুি স্বানার্মত অভ্যস্ত অক্ষের 
উপর সম্পূর্ণ প্রভৃত্ববশতঃ ছলনাক্রমে সেই সকলই অপহরণ কারল। 

সেই সর্বনাঁশনী দ্যতক্রীড়া এইরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ কাঁরলে বিদূর 
আর মৌন থাকতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ, মুমূর্ষ্‌ ব্যান্তর 
যেরূপ উ্ধধসেবনে প্রবৃত্ত হয় না, আপনারও সম্ভবতঃ সেইরূপ আমার 
উপদেশবাক্যে আঁভরুচি হইবে না, তথাপি যাহা বাল একবার শ্রবণ করূন। 
আপাঁন পাণ্ডবগণের ধনলাভের 'নামত্ত এত বিপদের অবতারণা কাঁরতেছেন, 
তদপেক্ষা ন্যায়ব্যবহার দ্বারা স্বয়ং পাণ্ডবগণকে লাভ করুন। সৌবলের কপট- 
ক্রীড়া 'বিলক্ষণ অবগত আছি, অতএব তাঁহাকে স্বস্থানে প্রস্থানের অনুমাতি 
প্রদান করুন।” | 

ধৃতরাষ্ট্র কিংকর্তব্যাবমূঢ় হইয়া কোনো কথাই কহিলেন না। 

শকুনি বাললেন, “হে য্াধান্ঠর, তুমি তো পাণ্ডবগণের সমস্ত সম্পাত্তই 
নষ্ট কাঁরলে। এক্ষণে আর কছন থাকে তো বলো, না হয় ক্রড়ায় ক্ষান্ত 
হওয়াই শ্রেয়ঃ।” 

য্ধিষ্ঠির রুষ্ট হইয়া বাঁললেন, “হে সুবলনন্দন, তুমি ক নিমিত্ত 
আমার ধন সম্বন্ধে সন্দেহ কারতেছ। আমার এখনও যথেন্ট অবশিষ্ট 
রহিয়াছে ।” 

এই বাঁলয়া তান আর যেখানে যত রজতকাণ্চন মণিমাঁণক্য ছিল তৎসমস্ত 
দ্রাতুগণ ও অনচরবর্গের পারহিত অলংকার-সমেত পণ রাখিয়া পুনরায় ব্লীড়া 
করিলেন এবং পূর্ববংই তাহা হারাইলেন। অবশেষে হতব্‌দ্ধির ন্যায় 


্ি ০ 


৪ দ্যতক্রীড়া ৩৭ 


1নতান্ত 'প্রয় এবং পণের অযোগ্য হইলেও আঁম ইহাদগকে পণ রাখিয়া 
তোমার সাঁহত ক্রীড়া কারব।” 

শকুন অক্ষক্ষেপমাত্ই জয়লাভ কাঁরয়া বাললেন, “এই তোমার প্রিয় 
মা্রীপাত্রদ্বয়কে জয় করিলাম। এক্ষণে বোধ কার তোমার 'প্রয়তর ভীমার্জুনকে 
জইয়া ইহাদের ন্যায় পণ্যদ্রব্যবং ক্রীড়া কারতে সাহসী হইবে না, অতএব 
বিফল ব্লীড়ায় প্রয়োজন কাঁ।” 

যাধষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁহলেন, “রে মূ, তুমি কি মনে করিতেছ এরূপ 
অযথাবাক্যের দ্বারা আমাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন কাঁরবে। এই দেখো 
ভীমার্জুন পণের নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আঁম তাঁহাঁদগকে পণ রাখিয়া 
ক্লীড়া কারতোছি।” 

তখন ই'হারাও অক্ষবলে শকুনির বশীভূত হইলেন। ্‌ 

পাঁরশেষে ক্ষোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া য্যাধম্ঠির নিজেকে পণস্বরূপ অর্পণ 
কাঁরয়া সকলে 'মাঁলয়া দাসত্বশৃজ্খলে বদ্ধ হইলেন। 

ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া নৃশংস দরাত্মা শকুনি পুনরায় বলতে লাগলেন, 
“দোঁখতোঁছ প্রমত্ত ব্যান্ত নিতান্তই গর্তমধ্যে পাঁতত হয়। হে ধর্মরাজ, তুমি 
পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার । দোঁখতোঁছ দযাতাসন্ত ব্যান্ত যে-সকল প্রলাপ 
কহে, তাহা স্বখ্নেও কজ্পনা করা কঠিন। হে রাজন্‌, তোমার প্রর্ণীয়নশ 
দ্রৌপদী থাকতে তুমি নিজেকে কা বাঁলয়া বদ্ধ করিলে। অন্যান্য সম্পান্ত 
থাকিতে নিজেকে পণ রাখা মূ্রের কর্ম। হে প্রমত্ত, আমি তোমাকে পণ 
রাখতেছি, তুম কৃ্ণাকে পণ রাখিয়া আপনাকে ম্যন্ত করো।” 

যাঁধান্ঠর কাঁহলেন, “হে শকুনে, িনি সুশশীলা প্রিয়বাদিনী, এবং লক্ষমী- 
্বরূপিণী সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকেই আম পণ রাখিলাম।” 

ধর্মরাজের মূখে এই প্রলাপবাক্য শ্রবণ কারবামান্র সভাসদগণের ধিকারে 
সভা ক্ষৃত্খ হইয়া উঠিল। ভূপাঁতগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভণম্ম 
দ্রোণ কৃপ গ্রভীত মহাত্বাদের কলেবর হইতে ঘর্মবাঁর 'বাঁনর্গত হইতে লাগিল। 
1বদূর মস্তকধারণপূর্বক ঘন ঘন শবাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া অচেতনের ন্যায় 
অধোমূখ হইয়া রাহলেন। পুত্রের এই ভাগ্যবলে আনন্দ গোপন কাঁরিতে না 
পাঁরয়া ধৃতরাম্ট্র আগ্রহভরে “জয় হইল 'কি, জয় হইল কি” বারংবার জিজ্ঞাসা 
কাঁরতে লাগলেন। যুধিজ্ঠিরের মাতিচ্ছ্নতা দেখিয়া কর্ণ দূর্যোধন এবং 
দূঃশাসনের হর্ষের আর সামা রাহল না। 

অনন্তর পূর্ব শকৃনিরই জয়লাভ হইলে দূর্যোধন প্রাতশোধালগসায় 
উৎফুল্ল হইয়া বিদরকে কহিলেন, "তুম শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবদের প্রাণাপ্রয়া 


৩৮ ৪ দ্রৌপদ-প্রাতিকামশী-সংবাদ 


দ্রোপদগকে আনয়ন করো। কৃষ্ণা দাসীগণ-সমভিব্যাহারে গৃহমার্জন করক।” 

1বদূর কাঁহলেন, “রে মূ, তুমি আপনাকে পতনোল্মুখ না জ্বানয়া এই 
দুর্বাক্য কহিতে সাহসী হইলে। মগ হইয়া ব্যাঘ্রকে কোপত কারিলে। তুমি 
যখন লোভপরতন্ত্র হইয়া সদ্‌পদেশ শ্রবণ কাঁরলে না, তখন স্পন্টই. বোধ 
হইতেছে যে, অচিরাং সবংশে ধংস হইবে।” 

মদমত্ত দূুর্ধোধন 'িদুরকে “ধিক” এইমান্র বলিয়া সভাস্থ সত প্রাত- 
কামণর প্রাত দৃষ্টিপাত কাঁরিয়া কাঁহলেন, “হে প্রাতকামন্‌, দেখিতোছ বিদুর 
ভগত হইয়াছেন। তুমি শগপ্র গিয়া দ্রৌপদশীকে আনয়ন করো, পাণ্ডবগণ হইতে 
তোমার কোনো ভয় নাই।” 

প্রাতিকামী এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সত্বরগমনে পাণ্ভবগগণের ভবনে 
প্রবেশপূর্বক দ্রৌপদশীকে নিবেদন কাঁরল, “হে পাণ্চাঁল, য্যাধাঞ্ঠির দযযুতক্লীড়ায় 
নিতান্ত আসন্ত হইয়া তোমাকে পণ রাঁখয়াছলেন, দূর্যোধন তোমাকে জয় 
কাঁরয়াছেন। 'তাঁন তোমায় সভায় আহবান কাঁরতেছেন।” 

দৌপদশী কাঁহলেন, “হে প্রাতিকাঁমন্‌, তুমি 'কি প্রলাপ বাঁকতেছ। কোন্‌ 
কি পড়ীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে, ব্যাধাম্ঠরের [কি আর সম্পাত্ত 

না।” 

প্রাতিকামী কাহল, “হে দ্রুপদনান্দনী, মহারাজ য্যাঁধাষ্ঠর পূর্বে অন্য 
সমস্ত ধন এবং পরে ভ্রাতৃগণ-সমেত আপনাকে হারাইয়া পারশেষে তোমাকে 
দ্যতমূখে সমর্পণ করিয়াছেন।” 

দ্রৌপদী কাঁহলেন, “হে সৃতনন্দন, তুমি সভায় গমন কাঁরিয়া ষুধাষ্ঠরকে 
জিদ্ঞাসা করো যে, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে পণ রাখিয়াছিলেন।” 

প্রাঁতিকামী কৃষ্ণার আদেশানুসারে সভাস্থ সকলের সমক্ষে অধোমুখোপাবিষ্ট 
যাধাঞ্ঠিরকে দ্রৌপদ"র প্রশন নিবেদন কাঁরিল, কিন্তু সেই বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবের 
নিকট কোনো উত্তর পাইল না। 

দু্যোধন কহিলেন, “হে প্রাতিকামিন্‌, পাণ্ালী এই স্থানে আসিয়া 
তাহার যাহা কিছ প্রশ্ন থাকে, নিজে করুক ।” 

তখন প্রাতিকামী পননরায় দ্রৌপদশীর নিকট উপস্থিত হইয়া শোকাকুল 
বচনে বলিল, “হে রাজপ্নান্র, পাপাত্মা দূর্যোধন মন্ত হইয়া তোমায় বারংবার 
আহবান করিতেছেন।” 

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে সুতনন্দন, ইহা বিধাতারই িধান। পৃথদীতলে 
ধমই সবশ্রেষ্, অতএব সভ্যগণকে 'জিক্ঞাসা করিয়া আইস, ধর্মতঃ আমার 
এক্ষণে কা করা কর্তব্য; তাঁহারা সকলে যাহা বাঁলবেন, আম তাহাই কারিব।” 





৪ দ্রোৌঁপদীর অবমাননা ৩৯ 


প্রাঁতকামী প্রত্যাগত হইয়া পূর্ববং সভাস্থ সকলকে দ্রোপদণর বাক্য 
িবেদন কারিল। সভ্যগণ দুর়োধনের আগ্রহ দোখয়া তাঁহার আভিগ্রায়ের 
বির্দ্ধে কছ্‌ বলিতে সাহস কারিলেন না, অথচ দ্রৌপদীকে কোনো অধর্মযৃত্ত 
কথা বালতেও তাঁহাদের প্রবৃত্ত হইল না, সৃতরাং তাঁহারা অধোবদনে নিরুত্তর 
রাহলেন-_য্যাধাষ্ঠর দ্রৌপদণীকে সভায় আনয়ন-সম্বন্ধে দুর্যোধনকে কৃতসংকল্প 
দেখিয়া গোপনে দ্‌তদ্বারা তাঁহাকে *্বশুরের সমক্ষে আসিয়া রোদন করিতে 
উপদেশ প্রেরণ কাঁরলেন। 

প্রাতকামী সমহ বিপদ অন:ভব কাঁরয়া দুর্যোধনের ভয় পারত্যাগপর্বক 
পূনরায় সভাসদগণকে উত্তেজিত করিবার 'নাঁমত্ত কাহতে লাগিল, “আম 
দ্রৌপদশকে আপনাদের কণ উত্তর প্রদান কাঁরব।” 

তখন দুর্োধন প্রাতিকাষীর প্রাত রোষ প্রকাশপূর্বক কাহিল, “হে 
দুঃশাসন, এই সৃতপূত্র নিতান্ত অহ্পচেতা, এ দোখতোছি বুকোদরকে ভয় 
করে, তুমি স্বয়ং গিয়া কৃক্ণাকে আনয়ন করো। অবশ শত্রুগণ তোমার কী 
কাঁরতে পারবে ।” 

দুরাত্মা দুঃশাসন আজ্ঞা পাইবামান্র ত্বরায় দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিয়া 
বাঁলল, “হে পাণ্ালি, তুমি দ্যতে পরাজিত হইয়াছ, অতএব লজ্জা পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক সভায় আগমন করো ।” 

দৌপদণশ দুঃশাসনের আরন্ত নে অবলোকনে সাতিশয় ভীত হইয়া স্বীগণ- 
বোণ্টত গান্ধারীর তশ্রয় লইবার উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। 

গনলজ্জ দুঃশাসন ক্োধভরে তর্জন গন করিতে করিতে তাঁহার অনুধাবন 
কাঁরয়া কেশ গ্রহণ কারিল। দীর্ঘকেশশী দ্ৌপদশী বাতান্দোলিত কদলাপন্রের 
ন্যায় কম্পিত হইয়া 'িনীতভাবে বাঁললেন, “হে দ্‌ঃশাসন, আম একবস্্রা 
রহিয়াছ, এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উঁচত হয় না।” 
। কিল্তু দূঃশাসন তাঁহার বাক্য উপেক্ষা কাঁরয়া বলিল, “একবস্ত্রাই হও 
আর বিবস্তাই হও, তুমি পরাজিত হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, অতএব 
আমাদের আত্ঞা পালন কাঁরতেই হইবে।” 

এই বলিয়া দূর্মাত কৃফণার কেশ সবলে আকর্ষণপূর্বক অনাথার ন্যায় 
তাঁহাকে সভাসমীপে আনয়ন কাঁরল। 

যে কৃন্তলদাম রাজসয়যজ্জের অবভূথস্নানসময়ে মন্ত্রপৃত জল দ্বারা "সন্ত 
হইয়াছিল, তাহা পাষশ্ডের হস্তষ্পর্শে কল্ঘিত দেখিয়া সভাস্থ সকলে অসহ্য 
শোকে অভিভূত হইলেন। 

দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও স্খালতার্ধবসনা কৃষ্ণা এককালে লক্জা' 


৪০ ৪ ভীমের ক্রোধ 


ও ক্রোধে দগ্ধ হইয়া বাঁলতে লাগলেন, “রে দদরাত্মন্‌, এই সভামধ্যে আমার 
ইন্দ্রতুল্য গুরুজনগণ উপাঁবস্ট আছেন, তাঁহাদের সমক্ষে তুই কোন্‌ সাহসে 
আমাকে এই অবস্থায় আঁনাল। স্বয়ং ইন্দ্র তোর সহায় থাকলেও রাজপত্র- 
গণ তোকে ক্ষমা করবেন না।” 

কল্তু দুঃশাসনকে কেহই নিবারণ কাঁরিতেছেন না দৌঁখয়া আঁভমানিনী 
পাণ্চালী পূনরায় বাঁললেন, “হায়, ভরতবংশীর়গণের ধর্মে ধিক্‌, অদ্য বুকিলাম 
কতরচারন্র নম্ট হইয়াছে, যেহেতু সভাস্থ সকলে বিনা প্রাতবাদে কুলধর্মের 
ব্যাতক্রম নিরীক্ষণ কাঁরতেছেন।” 

এই বলিয়া রোরদদ্যমানা কৃষ্ণা জ্বীয় পাঁতিগণের প্রাত কটাক্ষপাত কাঁরলেন। 
রাজ্য ধন মান সম্ভ্রম সমস্ত যাওয়ায় তাঁহাদের যাহা না হইয়াছিল, দ্রোপদীর 
এই সকরুণ কটাক্ষে তাঁহাদের মনে দ্ার্নবার অন্তদ্াহ উপাঁস্থত হইল। 

কর্ণ পূর্ব অপমান স্মরণ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন, শকুনিও দ্রোপদীর 
অবমাননায় যোগদান কাঁরলেন, দুঃশাসন “দাসী দাস?” বাঁলয়া উচ্চৈঃস্বরে 
হাস্য কারল। 

ভীমসেন প্রিয়তমার এ অবমাননায় উল্মন্তপ্রায় হইয়া বাঁলয়া উঠিলেন, 
“হে যাঁধান্ঠর, দ্যতীপ্রয় ব্যন্তগণ গৃহক্থিত দাসীকেও পণ রাখিয়া কখনও 
ক্রীড়া করে না, তাহাদের প্রাতও কিং দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । দেখো, 
তুমি বহকষ্টলব্ধ ধনসকল এবং তোমার অধীন আমাদগকে একে একে 
গরবশে বিসর্জন 'দিলে, আমি তাহাতেও ক্রোধ প্রকাশ কাঁর নাই। কিন্তু 
তোমার এই শেষকার্য যৎপরোনাস্তি গাহ্ত হইয়াছে । তোমারই অপরাধে 
ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ এই অসহায় বালাকে ক্লেশ দিতে সাহসী হইল। তোমার 
দ্যতাসন্ত হস্তদ্বয় ভস্মগাৎ কাঁরলে তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। 
সহদেব, ত্বরায় অশনি আনয়ন করো ।” 

অঞ্জন এই কথায় অগ্রজকে তিরদ্কারপূর্ক কাহলেন, “হে আর্থ, তুমি 
পূর্বে তো কখনো ঈদ্‌শ দর্বাক্য প্রয়োগ করো নাই। মনের আবেগে শত্রু 
গণের মনোবাঞ্া পর্ণে কাঁরিয়ো না। দেখো, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষরধর্মানুসারেই 
ক্লীড়া কাঁরয়াছেন, ক্ষর্রধর্মানূসারেই অবনতমস্তকে পরাজয় স্বীকার 
করিয়াছেন।” 

এ দিকে যখন দন্ঃশাসন সভামধ্যে একবদ্তা দ্রোপদগর বসন আকর্ষণ 
করিবার উপরুম কাঁরল, তখন দ্রৌর্পদশ একান্ত বিপন্ন হইয়া আর্তনাদ কাঁরতে 
লাগিলেন। সেই বিপদে প্বয়ং ধর্ম অন্তাঁরত হইয়া দ্রৌপদণকে নানাবিধ বস্রে 
আচ্ছাঁদূত করিয়া রক্ষা করিলেন। 


৪ ভীমের প্রাতিজ্ঞা ৪১ 


তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ 
দুঃশাসনকে ভর্খসনা করিরা নিবারণ কারলেন। ভীমসেন আর বাঁসয়া থাকিতে 
পারলেন না। তাঁহার ওষ্ঠাধর ক্লোধভরে বিস্ফরিত হইতে লাগল। 1তাঁন 
করে কর 'নিম্পেষণ কারয়া শপথপূর্বক কহিলেন, “হে ক্ষন্রিয়গণ, শ্রবণ করো, 
যাঁদ আম যুদ্ধে এই ভারতাধম কুলাঙ্গার দুঃশাসনের বক্ষ বদীর্ণ কারিয়া 
রুধর পান না কার, তবে আমি যেন পূর্বপুরুষের গাঁতি প্রাপ্ত না হই।” 

এমন সময় ঘোর দুনিমত্তসকল দস্ট হইতেছে এরূপ সংবাদ আসিল। 
মহারাজ ধৃতরাম্ট্র অত্যন্ত ভীত হইয়া অমঙ্গল শান্ত কারবার নিমিত্ত পুত্রকৃত 
দুহ্কর্ম-খণ্ডনের চেস্টা কারতে লাগলেন। দুর্যোধনকে ভর্ঘননা করিয়া তিনি 
কহিলেন, “ওহে দঠার্বনীত দূর্যোধন, তুমি কিরূপ বিবেচনায় কুরুকুল- 
কাঁমনীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ কাঁরতেছ।” 

পরে তান সান্তনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কাহলেন, “হে কল্যাণ, তুমি আমার 
বধ্‌গণের মধ্যে শ্রেচ্ঠ, তুমি আভল ফিত বর গ্রহণ করো।” 

দ্রৌপদী কাঁহলেন, “যাঁদ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার পাঁতগণকে 
দাসত্ব হইতে ম্যান্ত দিবার আজ্ঞা হউক।” 

ধৃতরাম্ট্র “তথাস্তু” বালয়া পাণ্ডবগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। 

কর্ণ উপহাসপূর্বক কাঁহতে লাগিলেন, “স্মীলোকের অনেক অদ্ভুত কর্মের 
কথা শ্রবণ কারয়াছি, কিন্তু পাঁতিগণকে তরণীস্বরূপ হইয়া বিপদসাগরর হইতে 
উদ্ধার একমান্র পাণ্চালীই করিলেন।” 

ভশম তাহাতে বাঁললেন, “হাঁ, পাণ্ডবগণ স্ত্রীর দ্বারাই রাক্ষত হইলেন!” 

ধৃতরাম্ট্র কাহলেন, “হে অজাতশন্রু, তুমি তোমার সমস্ত পরাজিত ধন- 
সম্পাত্ত প্রাতগ্রহ করিয়া স্বরাজ্য শাসন করো। হে আত, তুমি দুরোধনের 
দুর্বাক্য এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার নিজগনণে ক্ষমা করিয়ো, ইহাই আমার একমান্র 
অনুরোধ |” 


পরাঁজত ধনরক্র পুনঃগ্রা্ত হইয়া পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যজ্ঞারমে 
্বরাজ্যে প্রাতগরমনে উদ্যত হইয়াছেন অবগত হইবামান্র, দঃঃশাসন ব্যাতব্যস্ত 
হইয়া মন্ত্রিসীহত দূর্যোধনের নিকটে দ্রুতগমনে উপাস্থিত হইয়া আকুলস্বরে 
বাঁলতে লাগিলেন, "হে আর্য, আমরা অতাব রেেশে যাহা কিছ সঞ্চয় করিয়া- 
ছিলাম, বৃদ্ধ রাজা তাহা সকলই নষ্ট কারলেন, ধনাদি সমস্তই শরুগণের 
হস্তগত হইল। এক্ষণে যাহা বিবেচনা হয় করো।” 

এই কথা শ্রবণ কারবামান্র একান্ত আঁভমানপরতন্ন হইয়া দূর্যোধন 


৪৯. ৪ দুযোধন-মল্লণা 


কর্ণ ও শকুনি তৎক্ষণাৎ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে উপাস্থিত হইয়া কাঁহলেন, “মহারাজ, 
আপাঁন এ কী সর্বনাশ করিলেন। চতুর্দকে ক্ূম্ধ ভুজঙ্গমের মধ্যে বাস 
কাঁরয়া ি কেহ পাঁরল্রাণ পাইতে পারে। আপাঁন ক অবগত নহেন যে, 
কোধান্ধ পাণ্ডবগণ রথারোহণপূর্কক যুদ্ধের আয়োজন কাঁরতেছেন। আমরা 
তাঁহাদের ষেরুপ অপকার কাঁরয়াছ, তাঁহারা কি কখনও ক্ষমা কাঁরবেন। 
দ্রৌপদণীর প্রত দাসীবৎ ব্যবহার তাঁহারা কি কখনও সহ্য কারতে পাঁরবেন।” 

এ কথায় ধৃতরাষ্ট্রকে ভশীতবিহবল দোঁখয়া দূর্যোধন পুনরার বলিতে 
লাগলেন, “অতএব এবার পাণ্ডবাঁদগের প্রাতশোধের পথ একেবারেই অবর্দ্ধ 
করিয়া কার্য কাঁরতে হইবে। পূনরায় উহাঁদগকে অক্ষে পরাজিত কাঁরতে 
হইবে, কিল্তু ক্রোধের কারণ যাহাতে থাকে, এমন কোনো পণ রাখা হইবে না। 
এইবার পণ থাক্‌ যে, 'নার্জত পক্ষকে বহুবৎসর বনবাসে যাপন কাঁরতে হইবে। 
উপাস্থত কলহেরও কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না, ভাবধ্যদভাবনারও কোনো 
কারণ থাকিবে না।” 

ধৃতরাষ্ট্র এ প্রস্তাবে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, “বংস, তুমি আবলম্বে 
পাণ্ডবগণকে আবার দ্যতে আহবান করো।” 

এ কথা শ্রবণমান্র ভশম্ম দ্রোণ বিদ্‌র অশ্বখামা এবং ধৃতরাষ্ট্রের কোনো 
কোনো পত্র প্রভৃতি উপাস্ধিত অনেকে ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়া কীহলেন, 
"মহারাজ, বহু কন্টে শান্তিসণ্টার হইয়াছে, বারবার কুলক্ষয়কর ববাদের সত্র- 
পাত কারবেন না।” 

কিন্তু ভীরুস্বভাব পাত্রবংসল মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র সে কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না। প্রদের ক্লুর অভদ্রোচিত ব্যবহারে একাল্ত শোকনিমগ্না ধর্ম- 
পরায়ণা রাজমাহিযা গান্ধারীও এ সংবাদে উদ্যাবগ্না হইয়া কাহলেন, “মহারাজ, 
দূ্যোধনের জল্মমূহূর্তেই সকলে তাহাকে পারত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তুমি 
তাহা করো নাই। অদ্য তাহার বিষম ফল একবার দোঁখলে; আবার তুমি 
কোন্‌ সাহসে এই কুলপাংশুল দযার্বনীত বালকের কথায় অনুমোদন কারিতেছ। 
উহাকে তোমার আজ্ঞাননবতর্ঁ না কারতে পারো, তবে পাঁরতযা্গ করো। 
সেতুবন্ধ হইলে তাহা ইচ্ছাপূর্বক কে ভগ্ন করে। হে মহারাজ, পনত্রস্লেহবশতঃ 
নির্বাপিতপ্রায় আঁ্নি প্রজ্লিত করিয়া কুলনাশের হেতু হইয়ো না।” 

ধৃতরাষ্ট 'বিষ্নবদনে উত্তর কাঁরলেন, “প্রয়ে, যাঁদ একান্ত বংশনাশ হয়, 
তবে আমি নির্ূপায়। কিন্তু প্রাণাপ্রয় পথের বির্দ্ধাচরণে আমি সক্ষম নাহি।” 

পিতার অনমতিপ্রাপ্তিমান্র দূর্যোধন গমনোন্মখ ষ্ধিষ্ঠিরের নিকটে 
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উপাস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে পার্থ, সভায় এখনও বহ্‌সংখ্যক লোক উপ্পাঙ্থত 
আছে। 'পতার অনুমাত হইয়াছে যে, তোমরা বিদায় হইবার পূর্বে আমরা 
আর একবার সকলে 'মিিয়া ক্লাীড়া কার।” 

যাঁধান্ঠর বাঁললেন, “জ্যেম্ঠতাতের যাঁদ সেরূপ আদেশ হইয়া থাকে, তবে 
অক্ষ ক্ষয়কর জানিয়াও আমি ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইব না।” 

এইমাত্র বাঁলয়া য্াধান্ঠর মৌনাবলম্বনপূর্ধক ভ্রাতাদের সাঁহত ক্লীড়াগৃহে 
প্রবেশ কাঁরলেন। 

শকুনি বাললেন, “মহারাজ, বৃদ্ধ রাজা তোমাদগকে যাহা কিছ; প্রতার্পণ 
করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আর হস্তক্ষেপ করিতে চাহ না; এবার অন্য 
প্রকার পণ নিধণারণ করা যাক। আমাদের বা তোমাদের যে পক্ষেরই পরাজয় 
হইবে, তাহাদের দ্বাদশ বংসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে 
হইবে; অজ্ঞাতবাসকালে জ্ঞাত হইলে পুনরায় দ্বাদশবর্ষের জন্য বনগমন কাঁরতে 
হইবে--এই পণে যাঁদ তুমি ভীত না হও, তবে আইস দ্যতারম্ভ করি।” 

সভাস্থ লোকে ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া বাস্তচিত্তে হস্তপ্রসারণপূর্বক 
কহিতে লাগিলেন, “হে বান্ধবগণ, তোমাদিগকে ধিক, যুধিষ্ঠির বোধ হয় এই 
ভয়ংকর পণের পরিণাম না বিবেচনা কাঁরয়াই দ্যতে হস্তক্ষেপ কারিতেছেন।” 

ক্লীড়া-ভীরু-অপবাদের লঙ্জায় যুধিষ্ঠির আসল্লকালীন মোহাচ্ছন্ন ব্যান্তর 
ন্যায় 'হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পণে অঙ্গীকারপূর্বক অক্ষনিক্ষেপ কাঁরতে 
লাগলেন। কিন্তু গসিদ্ধহস্ত শকুন অনায়াসে জয়লাভ কাঁরয়া পাণ্ডবগণকে 
বনবাস-প্রাতজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। ৰ 

অনন্তর ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ পূর্ববৎ শাল্তভাবে পরাজয় স্বীকার কাঁরয়া 
বনবাসের আয়োজন করিলেন। দনভাবে বজ্কলাজনধারণপূর্বক তাঁহারা 
যখন ব্লীড়াসভা হইতে নিক্কান্ত হইতেছেন, তখন উৎফলল্প দুর্মীত ধার্তরাষ্টগণ 
পাণ্ডবাদগকে নানা প্রকারে অবমাননা না করিয়া থাঁকতে পারল না। 

অনন্তর ফ্যধাষ্ঠর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “এক্ষণে আমি 
পিতামহ, কুরুবদ্ধগণ, দ্রোণপ্রভৃতি গুরুগণ, ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্তরাষ্ট্রগণ এবং 
[দূরের নিকট বিদায় লইলাম। খাদ বনবাসান্তে প্রত্যাগত হই, তবে আবার 
সাক্ষাৎ হইবে।” 

সকলেই মৌন থাকিয়া মনে মনে পাণ্ডবগণকে বাবিধপ্রকার আশাবাদ 
করিলেন।, 

[বদূর কাঁহলেন, “হে পাণ্ডবগণ, তোমাদের সর্ব মঞ্ল হউক, তোমাদের 
মাতা সূকূমারী এবং সুখলালিতা, এক্ষণে বদ্ধাও হইয়াছেন। তাঁহার বনগমন 
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কোনোক্রমেই উচিত হয় না; ৮798:-400:৮৮০51% 
করুন।” 

পাণ্ডবগণ নিবেদন কাঁরলেন, ভিত র5175 চীন 
এবং পরম গুরু, তোমার আজ্ঞা আমরা অবশ্য প্রাতপালন কঁরিব। আর যাহা 
আঁভিলাষ থাকে বলো।” | 

গবদূর বাঁললেন, “হে ধর্মরাজ, যে ধর্মবৃদ্ধিবলে তুমি এই সমস্ত লাঞ্ছনা 
ও অবমাননা উপেক্ষা কালে, তাহা যেন তোমার চিরকালই থাকে । আশীর্বাদ 
কার, ননার্ঘেন প্রত্যাগত হও ।” 

তনননতর ফন্ট সকলকে যথোচিত আঁভবাদনপর্ে পরান কারলেন। 


৫ 
ষূধাঁষ্ঠর ভ্রাতুগণকে কাঁহতে লাগলেন, “আমাদিগকে যখন দ্বাদশ বংসর এই- 
ভাবে যাপন কাঁরতে হইবে তখন মৃগপাক্ষিসমাকীর্ণ ফুলফলসম্পন্ন কোনো 
কল্যাণকর স্থান অন্বেষণ করা কর্তব্য।” 
অর্জুন কাঁহলেন, “তুম যাঁদ কোনো বিশেষ স্থান মনস্থ করিয়া না থাকো, 
তবে আমি নিকটবতারঁ স্বচ্ছসরোবরাবশিষ্ট দ্বৈতবননামক এক আঁত রমণীয় 
স্থান অবগত আছ, তথায় অরুশে দ্বাদশ বৎসর কালক্ষেপ কাঁরতে পাঁরব।” 


কমে বনবাসের 'নরুপিত দ্বাদশ বংসর আতবাহিত হইল। সত্যপ্রাতজ্ঞ 
পাণ্ডবগণ শ্রয়োদশবর্াঁয় অন্ঞাতবাসের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ব্বাধাষ্ঠর কাঁহলেন, “হে ভ্রাতৃগণ, প্রথমতঃ একাঁট গন অথচ রমণীয় স্থান 
স্থর করা আবশ্যক যেখানে অরাতিগণের অজ্ঞাতসারে অথচ স্বচ্ছন্দে আমরা 
এক বৎসর যাপন কাঁরতে পাঁরি।” 

অর্জুন কাঁহলেন, “মহারাজ, কুরুমণ্ডলের চতুর্দকে পাণ্থাল চেদি মংস্য 
প্রভৃতি যে-সকল বদ্ধ্গণের রাজ্য আছে, ইহার মধ্যে যে কোনো একটায় আমরা 
নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন থাকিতে সক্ষম হইব।” 

ব্াধান্ঠর কাহিলেন, “হে মহাবাহো, ইহার মধ্যে মংস্য রাজাই আমার 
গনোনীত হইতেছে। ধিরাটরাজা পিতার বন্ধ ছিলেন ও সর্বদাই আমাদের 
হিতকামনা করিতেন। তিনি বৃদ্ধ ধর্মশশীল এবং বদান্য। তাঁহার গনকট 
গমন করিয়া আমরা যাঁদ ছদ্মবেশে প্রত্যেকে এক-একটি উপযুক্ত কর্মে নিষক্ত 
তাহা হইলে নিই সাংবংসরকাল তথা তহুতোভরে বাস কাত গরিব" 
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অজনদিন কহিলেন, “হায়, তুমি চিরকালই সুখে পালিত ও রাজপদে 
প্রাতাম্ঠত, তুমি এক্ষণে অন্যের অধীনে কোন কর্ম করিবে ।” 

বাঁধম্ঠির কাঁহলেন, “হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা চণ্চল হইয়ো না। আম যে 
কর্ম কারতে পারিব তাহা 'স্থর কারয়াছি, শ্রবণ করো। আমি কঞ্ক নাম- 
ধারণপূর্ক অক্ষনিপুণ ব্রাহ্মণবেশে হস্তে শাঁরফলক গজদন্ত-নার্মত চতুরর্ণ 
শার ও স্মবর্ণময় অক্ষ লইয়া বিরাটরাজের সভাসদৃপদের প্রার্থ হইব। 
বিশেষ পরিচয় 1জজ্ঞাসিত হইলে বালব আমি পূর্বে রাজা ষ্ধিষ্ঠিরের প্রিয়- 
সখা ছিলাম। এই কর্মে আমি বিনা ক্লেশে রাজার মনোরঞ্জন করিতে পারিব। 
এক্ষণে, হে বৃুকোদর বলো, তুম কোন্‌ কর্মে নিষ্ন্ত হইয়া কালাতিপাত 
কাঁরবে।” া 
ভীমসেন কহিলেন, “হে ধর্মরাজ, আমি মনে করতেছি, বল্পভ নাম ধারণ 
কারয়া সৃপকার বলিয়া পরিচয় দিব। পাককার্ে আমার বিশেষ নৈপথ্য 
আছে। 'বরাটরাজের উপাস্থত কিজ্করগণ অপেক্ষা আম নিশ্চয়ই স্বাদূতর, 
ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাজাকে তুষ্ট কারতে পাঁরব। এতদ্‌ব্যতীত মল্ল- 
ক্লীড়াস্থলে আমি বাহুবলের পাঁরচয় প্রদান করিয়া সকলের সম্মানভাজন হইতে 
পারিব, সন্দেহ নাই। পাঁরচয় চাঁহলে আমও কাহব যে, আম রাজা 
যুধাষ্ঠরের সুপকার. ও মল্পযোদ্ধা ছিলাম। হে রাজন্‌, এইভাবে আমি 
নার্বঘে] কালক্ষেপ কাঁরতে পাঁরিব।” 

তখন যৃধিষ্ঠর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগলেন, “যে মহাবীর 
তেজস্বীর মধ্যে আঁপ্নতুল্য, যাঁহার বাহদ্বয় সমভাবে জ্যাঘাত দ্বারা ?িণাত্কিত, 
সেই সব্যসাচী কোন্‌ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিবেন।” 

তদন্তরে অর্জুন কহিলেন, “হে ধর্মরাজ, তুমি যথার্থই বালতেছ যে, আমার 
জ্যাঘাতচাহন্ত ভূজদ্বয় ও যুদ্ধগার্বত সুদ্‌ঢ় শরীর গোপন করা সহজ নহে, 
সেইজন্য আমি সংকল্প করিয়াছি যে, মস্তকে বেণী ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ- 
পূর্বক কিণাঙ্কিত হস্ত বলয়শ্রেণীদ্বারা আচ্ছাদত করিয়া বৃহন্নলা নামে 
নর্তক সাঁজব। আমি ইন্দ্রালয়ে বাসকালে গান্ধর্ব-বিদ্যায় ?বশেষ পারদর্শিতা 
দিলে অন্তঃপ্‌রে নিশ্য়ই সমাদৃত হইব। আমিও 'জিজ্ঞাসত হইলে বালব 
যে, দ্রৌপদীর পরিচর্যায় নিয্ত ছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমি এইরুপে 
ভস্মাচ্ছাদিত বাহির ন্যায় সুখে বিরাটভবনে বিহার করিতে পারব ।” 

অনন্তর যুধিষ্ঠির কাহলেন, “হে নকুল, তুমি সুখসম্ভোগসমাঁচিত এবং 
সংকুমার, তুমি কোন্‌ কর্ম করিতে পারিবে।” 


৪৬ & অজ্ঞাতবান-জল্পনা 


নকুল কাঁহলেন, “মহারাজ, আমার চিরকালই অশ্বের প্রাত প্রাঁত আছে, 
আ'ম তাহাদের 'শক্ষা ও চিকিৎসা -সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত আছ; অতএব 
আম গ্রাল্থক নাম ধারণ কারয়া অশ্বপাঁরদর্শকের পদ প্রার্থনা কারব। এ 
কার্য আমারও প্রতিকর হইবে, রাজাকেও ইহা দ্বারা সন্তুষ্ট কাঁরতে পাঁরব। 
আমও পাঁরচয়স্থলে বালব যে, রাজা য্র্ধাম্ঠরের অশ্বাধকারে নিযুস্ত ছিলাম ।” 

সহদেব 'জজ্ঞাঁসত হইলে বাঁললেন, “হে রাজন্‌, তুম যংকালে আমাকে 
গোতত্বুবধারণে প্রেরণ কাঁরতে, আম সে সময়ে গোগণের দোহন পালন ও :. 
শৃভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে বুংপাত্ত লাভ করিয়াছলাম; অতএব আমার জন্য 
গিন্তিত হইয়ো না, আম তীন্নপাল নামে গোচর্যায় নিষুন্ত থাঁকয়া 'নশ্চয়ই 
রাজার তুঁষ্টসাধন করিতে পারব ।” 

পাঁরশেষে কাতরস্বরে ধর্মরাজ বাঁলতে লাগলেন, “হে ভ্রাতুগণ, আমাদের 
প্রাণাপ্রয়া ভার্ধা, যান আমাদের পালনীয়া ও মাননীয়া, তাঁহাকে কা প্রকারে 
পরের সেবায় 'নিষুস্ত দোঁখব, তান আজন্মকাল কেবল পরের সেবা গ্রহণই 
করিয়াছেন, সাজসজ্জা ব্যতীত কোনো বিষয়েই স্বয়ং অনুষ্ঠান করেন নাই, 
অতএব তান কোন্‌ কর্মই বা করিতে পারিবেন।” 

দ্রৌপদী কাঁহলেন, “মহারাজ, লোকে সাজসজ্জাসম্বন্ধীয় সুক্ষ শিজ্প- 
কর্মের 'নামত্ত ?িঙ্করী 'নযুন্ত কারয়া থাকে; অতএব আম দ্রোপদীর 
পাঁরচারকা কেশসংস্কারকুশলা সৌরম্ীী বাঁলয়া পাঁরচয় "দয়া রাজমাহষী 
সুদেষ্কার পাঁরচর্যা কাঁরব। এই কার্ষে সহায়হীনা সাধৰী স্তরীরাই নিযুক্ত 
থাকেন, সুতরাং ইহা আমার পক্ষে অনপয্ন্ত হইবে না, আঁম নিশ্চয়ই 
রাজমাহষাীর সম্মানতা হইব; অতএব আমার 'নামত্ত আর মনস্তাপ প্রাপ্ত 
হইয়ো না।” 

য্াধষ্ঠির কহিলেন, “হে কৃষ্ণ, তুমি উত্তম কমই স্থির কাঁরয়াছ। “কিন্তু 
রাজভবন বড়ো 'িপদ্‌সংকুল স্থান, সাবধানে থাঁকয়ো, যেন কেহ: তোমাকে 
অপমানিত কারতে না পারে।” 

পরে সকলকে সম্বোধনপূর্বক 'তাঁন কাহতে লাগিলেন, “আমরা কণ ভাবে 
প্রচ্ছন্ন থাঁকয়া কোন্‌ কোন্‌ কর্ম কাঁরব তাহা তো স্থির হইল; এক্ষণে 
প্রোহত ধোমা, আমাদের ভূত্য ও দ্রৌপদীর পারচারিকাগণ দ্ুপদরাজভবনে 
গমনপূর্বক আমাদের অজ্ঞাতবাসাবসানের প্রতীক্ষা করুন। ইন্দ্রসেন প্রভাতি 
সারথগণ শ্‌ন্যরথ লইয়া সত্বর দ্বারকায় গমন কারয়া সেগুল রক্ষা করূক। 
কেহ জিজ্ঞাসা করলে সকলে কহিবেন যে, পাণ্ডবগণ আমাদিগকে দ্বৈতবনে 
পরিত্যাগ কাঁরয়া কোথায় 'গিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না।” 


& ছদ্মবেশধারণ ৪ 


পাশ্ডবগণ কেবলমান্র অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পাদচারে মৎস্যরাজ্যাঁভমুখে 
চলিতে লাঁগলেন। কালন্দী নদীর দক্ষিণ তর অবলম্বনপূর্বক কখনও 
1গারদুর্গ কখনও বনদুর্গ আশ্রয় কারযরা পাণ্গালদেশের উত্তর 'দিয়া ক্রমশঃ 
মতস্যদেশে প্রাবষ্ট হইলেন। পথের অবস্থা ও চতুর্দিকাঁষ্থত ক্ষেত্র দোখয়া 
দ্রৌপদী বাঁলতে লাগলেন, “হে ধর্মরাজ, স্পম্টই বোধ হইতেছে যে, এখনও 
1বরাউনগরী বহু দূরে, আমও সাতিশয় পাঁরশ্রান্তা, অতএব আজ রানু 
এখানেই অবস্থান করা যাক।” 

য্াধান্ঠর কহিলেন, “হে অজুন, তুম যত্রসহকারে কৃষ্ণাকে বহন করো। 
যখন অরণ্যের আশ্রয় অতিক্রম কাঁরয়া আসয়াছি, তখন একেবারে রাজধানীতে 
শগয়া অবাস্থাত করাই ভালো ।” 

তখন গরজরাজাবক্রম অর্জন পাণ্চালীকে গ্রহণ কাঁরয়া দ্রুতপদসণ্ারে 
গ্রমনপূর্বক তাঁহাকে বিরাট-রাজধানী সমীপে অবতারিত কারলেন। অনন্তর 
নগরপ্রবেশের প্রণালী সম্বন্ধে সকলে পরামর্শ কারতে লাগলেন । 

যাঁধান্ঠর কাঁহলেন, “হে ভ্রাতৃগণ, আমরা যে-সকল ছদ্মবেশ ধারণ করিবার 
সংকল্প করিয়াছ, তাহাতে আমাদের সঙ্গে এই-সকল অস্ত্রশস্ত্র লইলে চাঁলবে 
না, বিশেষতঃ অজনের গাণ্ডীব কাহারও আঁবাঁদত নাই; অতএব এই এক বংসর 
অজ্ঞাতবাসকালে আয়ুধগ্ীলকে কোনো নিরাপদ স্থানে রক্ষা কারতে হইবে ।” 

অর্জুন কাহলেন, “মহারাজ, এ পর্বতশৃঙ্গস্থ *মশানের সমীপবতরঁ এক 
দুরারোহ শমীব্ক্ষ দস্ট হইতেছে। উহার শাখায় যাঁদ উত্তমরূপে বন্্াচ্ছাঁদত 
কাঁরয়া আমাদের শস্ন্সকল রক্ষা কার তবে তৎকালে কেহ আমাদের দোখতে 
পাইবে এমন সম্ভাবনা নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ এ স্থানে গমনাগমন কারবে 
তাহাও বোধ হয় না।” 

অর্জনের কথায় সকলে তথায় আয়ঃধসংস্থাপন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়া 
জ্ব স্ব শরাসনের জ্যামোচনপূর্বক তাহার সাহত তূণ খড়া এবং অন্যান্য অস্ত 
সম্‌দায় একত্র সংকালত কারিয়া বস্তের দ্বারা তাহা আচ্ছাদন কারলেন। 
অনন্তর নকুল সেই শমীবৃক্ষে আরোহণ কাঁরয়া উপয্যন্ত দূঢ় এবং পল্লবাচ্ছাদিত 
শাখা নির্বাচনপূর্বক তাহাতে পাশদ্বারা সেই বস্তমাণ্ডিত অস্ত্গচ্ছ বন্ধন 
করিলেন। পরে স্থানীয় কুষকাদির মধ্যে এ বৃক্ষে মৃতদেহ বাঁধা আছে' প্রচার 
কারয়া দেওয়ায় কেহই আর তাহার নিকট গমন কাঁরত না। 

অনন্তর কৃষ্কার সহত পণভ্রাতা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকে স্বীয় 
ধনর্বাচিত ছদ্মবেশের উপযোগী বস্ত্র ও উপকরণ সংগ্রহ কারয়া রাজসভায় 
কর্স-প্রার্থনার় একে একে উপস্থিত হইতে লাগলেন। 


৪৮ & বিরাটসকাশে যযাধাম্ঠর 


সর্বপ্রথমে রাজা যাধাণ্ঠর শারিফলকবেন্টিত কাণ্নময় অক্ষগাটকাসকল 
কক্ষে ধারণপূর্বক ব্াহ্গণবেশে 'বিরাটভবনে উপাঁস্থত হইলেন। আঁচিরকাল- 
মধ্যেই ভস্মাচ্ছন্ন বাহুর ন্যায় দশীপ্তমান ধর্মরাজের প্রাত বিরাটের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইল। তান বিস্মিত হইয়া অন্যান্য সভাসদাঁদিগকে 'জজ্ঞাসা কাঁরতে 
লাগলেন, “হে: সভ্যগণ, যান ব্রাহ্মণবেশে রাজার ন্যায় শোভা পাইতেছেন, 
ইনি কে। ই*হার সাঁহত অনৃচরবর্গ বা বাহনাদ গিছুই নাই, অথচ ইনি 
নৃপাঁতর ন্যায় নিভাঁকচিত্তে আমাদের ?িিকট আগমন কাঁরতেছেন।” 

1বরাটরাজ এরূপ আলোচনা কারতেছেন, ইত্যবসরে য্যাধাজ্ঞ৬র সমীপে 
উপাস্থিত হইয়া কাঁহলেন, “মহারাজ, আঁম ব্রাহ্ণ, দৈবদযীর্বপাকে সর্বস্বান্ত 
হইয়া আপনার গনকট জশীবকালাভার্থে আসয়াছি, আপাঁন অনুমাঁত কারলে 
এই স্থানে অবস্থান কাঁরয়া আপনার আভলাষানূরূপ কার্য সম্পাদন কারব।” 

গিরাটরাজ সাতিশয় প্রহ্‌স্ট মনে কাঁহলেন, “হে তাত, তোমাকে নমস্কার, 
তুমি কোন্‌ রাজ্য হইতে আগমন করিতেছ, তোমার নাম ও গোত্র কী এবং 
কোন্‌ শজ্পকাই বা অনুষ্ঠান কাঁরয়া থাকো ।” 

যাধন্ঠির কাহলেন, “মহারাজ, আম ব্যাপ্রপাদগোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ, আমার 
নাম কঙ্ক। আম পূর্বে রাজা য্াধাজ্ঠরের 'প্রয়সখা ছিলাম, দ্যতে আমার 
1বশেষ 'নপুণতা আছে।” 

1বরাট কাহলেন, “দযুতদক্ষ ব্যান্ত আমার আঁতশয় প্রিয়পান্র; অতএব অদ্য 
হইতে তুমি আমারও সখা হইলে। তুম কখনোই হান কর্মের উপয্যন্ত নহ; 
অতএব তুমি আমার সাঁহত সমানভাবে এ রাজ্য শাসন করো ।” 

যুধাষ্ঠর কহিলেন, “আমার কেবল একটি প্রার্থনা এই আছে যে, আমাকে 
কোনো নীচ বা কপটাচারণ ব্যান্তর সাঁহত ক্লীঁড়া না কাঁরতে হয়।” 

াবরাট ইহাতে সম্মত হইয়া কাহলেন, “তোমার সাহত যে-কেহ অন্যায় 
ব্যবহার করিবে, তাহাকে আম অবশ্যই উপয্যস্ত দণ্ড দিব। পূরবাঁসগণ শ্রবণ 
করুক, অদ্য হইতে এ রাজ্যে আমারই ন্যায় তোমার প্রভূতা রাহল।” 

যুধাষ্ঠর এইরূপ সমাদরসহকারে কর্মে নিযুন্ত হইয়া পরম সুখে 
কালাতিপাত কারিতে লাগিলেন। অনন্তর ভাঁমবল ভাঁমসেন কৃষবস্ত পারধান 
করিয়া কৃষ্ণ ছদারকা ও পাককার্যোপযোগণী সামগ্রী হস্তে ধারণপূর্বক আগমন 
কাঁরলেন। মৎস্যরাজ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কাঁহতে লাগিলেন, “এই 
উন্নত্কন্ধ রূপবান্‌ অদষ্টেপূ্ব যুবাপরুষ কে। উহার আঁভলাষ কণী, কেহ 
শীঘ্র গিয়া জানিয়া আইস।” 

এইরূপ আঁদশ্ট হইয়া সভাসদূগণ সন্বর ভঁমসেন-সমীপে উপাস্থত 
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হইয়া রাজার আদেশানুরূপ জিজ্ঞাসা করিল। তখন ভামসেন তাঁহার সঙ্জার 
উপযোগী দীনভাবে রাজার সম্মুখে আগমনপূর্কক কাহিলেন, “আমি উত্তম- 
ব্ঞ্জনকার সদ, আমার নাম বল্পভ। আমাকে সুপকারের কর্ম "নর্বাহার্থে 
আপান গ্রহণ করুন।” 

1বরাট কাঁহলেন, “হে সৌম্য, তোমাকে সামান্য স্‌পকার বাঁলয়া কিছুতেই 
গিশ্বাস হইতেছে না। তোমার যেরুপ শ্রী ও বিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে 
তোমাকে নরেন্দ্র হইবার উপযুক্ত বালয়া বোধ হয়।” 

ভগম বাঁললেন, “হে বিরাটেশ্বর, পূর্বে আমি রাজা য্যাধাম্ঠরের কর্মে 
শনযুক্ত থাকিয়া আমার প্রস্তুত ব্যঞ্জন দ্বারা তাঁহার বিশেষ তৃঁপ্তসাধন 
কাঁরতাম। তাহা ছাড়া আম বাহ্য্দ্ধে সুশীক্ষত; অতএব আমি নিশ্চয়ই 
আপনার প্রয়কার্য সম্পাদন কাঁরতে পারিব।” 

1িরাট কাঁহলেন, “বল্পভ, তোমাকে এ কর্মের অনুপযুন্ত বোধ কাঁরলেও 
আম তোমার আভলাষ পূর্ণ করিব। তোমাকে আমার মহানসের উপর সম্পূর্ণ 
আঁধপত্য দলাম।” 

ভীম এইরূপে নৃপাঁতির সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়া অভিলাষিত কর্মে 
নিযুক্ত হইলেন। কেহই তাঁহার প্রকৃত পাঁরচয়ের সন্দেহমান্র করে নাই। 

অনন্তর আঁদতলোচনা দ্রৌপদী স্মদীর্ঘ ও সুকোমল কেশপাশ বেণীর্পে 
বন্ধন ও একমান্র মাঁলন বসন পাঁরধান করিয়া সৌরল্পীীর ন্যায় দীনভাবে 
রাজভবনে গমন কারতে লাগিলেন। নাগরিক পুর্ষ ও স্তলোকগণ তাঁহার 
অসাধারণ সৌন্দর্য দেখিয়া কৌতূহলাচিত্তে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগল, 
“তুমি কে, কোথায় যাইবে, তোমার আভিলাষ কী ।” 

দ্রৌপদী সকলকে কাঁহলেন, “আম সৈরিল্প্রী, আমাকে কেহ কার্ষে নিযুত্ত 
কাঁরলে আম তাহা স.চারুরূপে সম্পন্ন করিব।” 

িরাটমাহষী সদেষণা প্রাসাদের উপর হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টপাত কারতে- 
ছিলেন, ইত্যবসরে অনাথার ন্যায় দীনবসনা অথচ অমান্ষর্পধাঁরণী দ্ৌপদশী 
তাঁহার নয়নগোচর হইলেন। স:দেঞ্চা তাঁহাকে নিকটে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, 
“ভদ্রে, তুমি কে এবং তোমার আঁভলাষই বা কী।” 

দ্রৌপদী পূর্ববৎ সৈরিল্পীর করমপ্রার্থনা জ্ঞাপন কাঁরলেন। 

তখন রানী কহিলেন, “হে ভাঁবনী, আম তোমাকে সখাঁরূপে লাভ 
কাঁরয়া পরম প্রীত হইলাম।” 

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে মাহধি, আম পূর্বে যদকুলশ্রেম্ঠ কৃষের মাহষা 
সত্যভামা এবং কুরুকুলস্মন্দরী দ্রুপদ্নান্দিননীর 'নকট নিযুস্ত 'ছিলাম। আম 
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কেশসংস্কার গিলেপন পেষণ এবং নানাজাতীয় পুজ্পের মালাগ্রল্থনকার্ষে 
গনপূণা। তবে আমার এই প্রার্থনা যে, উীচ্ছ্টস্পর্শ বা পাদপ্রক্ষালনকার্ধ 
যেন আমাকে না কাঁরতে হয়।” 

রানী “তথাস্তু” বাঁলয়া তাঁহাকে উপয্য্ত বসনভূষণ প্রদানপূর্বক স্বীয় 
ভবনে আশ্রয় প্রদান কারলেন। 

অনন্তর সহদেব অনুভ্তম গোপবেশ ধারণ ও গোপভাষা অভ্যাস কাঁরয়া 
গবরাটের নিকট উপ্পাস্থত হইয়া রাজভবনসমীপবতরঁ গোজ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান 
রাঁহলেন। রাজা তাঁহার বেশ ও ম্‌খগ্রীর সম্পূর্ণ বৈষম্য লক্ষ্য কাঁরয়া বিস্ময়াপন্ন 
হইয়া তাঁহাকে আহবানপূর্বক জিজ্ঞাসা কারলেন, “হে তাত, আম পর্বে 
কখনও তোমাকে দোখ নাই, তুমি কাহার পত্র, কোথা হইতেই বা আসলে, 
আমায় সাঁবশেষ জ্ঞাপন করো ।” 

সহদেব বাঁললেন, “আম বৈশ্য, লোকে আমাকে তীল্রপাল বাঁলয়া সম্বোধন 
করে। আম পূর্বে রাজা য্াধান্ঠরের গোসকলের তত্বাবধান কারতাম, এক্ষণে 
আপনার 1নকট সেই কর্মের প্রার্থা আছি।” 

গবরাট সহদেবের সৌম্যমূর্তি দর্শনে আঁতশয় প্রীত হইয়া বাঁললেন, “তুমি 
অদ্যাবাধ আমার সমুদয় পশুশালার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে ।” এবং তাঁহাকে 
আঁভলাষিত বেতন-প্রদানের আজ্ঞা করিয়া 'দলেন। সহদেব এইরূপে সমাদরে 
গৃহীত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর বাঁলজ্ঠদেহ উন্নতকায় অর্জুন নর্তকের ন্যায় ম্ত্রীবেশ পাঁরধান 
কারয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে সুদীর্ঘ কেশকলাপ ও হস্তে শঙ্খ ও বলয় 
ধারণপূর্বক 'বিরাটরাজের সভামণ্ডপে উপাঁস্থত হইলেন। রাজা সেই 
তৈজঃপঃঞ মৃর্তর অতীব অসংগত নারীবেশ দেখিয়া সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা 
কারলেন, “এই ব্যান্ত কে, হীন কোথা হইতে আঁসতেছেন। আমি তো পূর্বে 
এরূপ মার্ত কখনও দেখি নাই।” 

সভ্যগণ বাঁলল, “ইনি কে আমরা তো ছুই বাঁঝতে পারতেছি না।” 

ক্রমে অন নিকটে উপাঁস্থত হইলে বিরাট জিজ্ঞাসা কারলেন, “তোমার 
প্রদষসদ্শ বিক্রম ও স্ত্রীসদৃশ বেশভূষা দেখিয়া আমরা 'বাস্মিত হইতোছ। 
তুমি আত্মপাঁরচয় প্রদান করো।” 

অজন কাঁহলেন, “মহারাজ, আমার নাম বৃহন্নলা, রাজা য্যাধান্ঠরের 
অন্তঃপুরে নত্যগাঁতাঁদ দ্বারা মাহলাগণের চিত্তরঞন ও তদাবষয়ে শিক্ষা 
প্রদান করিতাম। এ বিষয়ে আমি আতিশয়, দক্ষ; অতএব 'পিতৃমাতৃহণন 
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আমাকে আপনার পাত্র বা কন্যা জ্ঞান করিয়া রাজকুমারী উত্তরার শিক্ষার 
নামত্ত নিষুন্ত করুন।” 

বিরাট কহিলেন, “হে বৃহন্নলে, তুমি আমার কন্যা উত্তরা ও অন্যান্য 
প্রমহিলাগণকে নৃত্যগীতাঁদ বিষয়ে সুনিপুণ করো, তাহাতে আমার বিলক্ষণ 
প্রীতসাধন হইবে । তবে তোমার যেরূপ তেজ ও দীপ্ত প্রকাশ পাইতেছে, 
তাহাতে এ কার্য তোমার নতান্ত অনুপয্যন্ত বিবেচনা হইতেছে ।” 

রাজার অনূমাতি অনুসারে অর্জুন অল্তঃপ্‌রে প্রবেশপূর্ক রাজমাহলা- 
গণের শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য 
কাঁরতেন, ্লমশ তিনি সকলেরই আঁতশয় "প্রয়পান্র হইয়া উাঠলেন। পর্ষদের 
সাঁহত অর্জুনের সাক্ষাৎ হইত না; সুতরাং উহার পাঁরাঁচিত হইবারও কোনো 
আশঙ্কা রাহল না। 

পাঁরশেষে নকুল একাদন অশ্বশালায় বাঁজিসকল নরাক্ষণ করিতেছেন, 
এমন সময় তাঁহার অসাধারণ কান্তি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তান 
তাঁহাকে স্মাবচক্ষণ হয়তত্ববেত্তা অনুমান কাঁরয়া অনুচরগণকে আদেশ করিলেন, 
“এ দীপ্তমান্‌ পুরুষকে আমার সমক্ষে আনয়ন করো ।” 
জয় হউক। আম একজন প্রাসদ্ধ অশ্বতত্রীবৎ, আমাকে সকলে গ্রান্থক বাঁলয়া 
ডাকে, পূর্বে রাজা য্যাধাম্ঠরের অশ্বশালায় 'নয্যন্ত ছিলাম, এক্ষণে আপনার 
1নকট অশ্বপালের কর্ম প্রার্থনা কার। আম অশ্বগণের প্রকীত শিক্ষা ও 
1াঁকংসা বিশেষরূপে অবগত আছ” 

গিরাট কাঁহলেন, “তুমি আমার অশ্বপাল হইবার আতশয় উপয্যন্ত পান্র; 
অতএব সমগ্র যানবাহনাঁদ অদ্য হইতে তোমার অধীনে রাঁহল।” 

এইরূপে একে একে প্রান্ডবগণ সকলেই আভলাষত কর্মে নিযান্ত হইয়া 
সম্পূর্ণ অজ্ঞতভাবে 'বিরাটভবনে বাস করিতে লাগলেন । 


৬ 


পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের বৎসর সমাগত হইলে রাজা দূর্ধোধন তাঁহাদের 
অন[সন্ধানার্থে দেশাবদেশে চর প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নানা গ্রাম নগর ও 
রাষ্ট্রে বিফল পাঁরভ্রমণ করিয়া অবশেষে বংসরের অজ্পমান্ন অবাঁশম্ট থাকিতে 
হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইল। রাজা দুর্যষোধনের সভায় দ্রোণ কর্ণ কূপ ভাম্ম 
ও মহারথ ত্রিগর্তরাজ সমাসীন আছেন, এমন সময় চরগণ উপাস্থত হইয়া 


২ ৬ সুশর্মার মল্্ণা 


কৃতাঞ্জালপুটে নিবেদন কাঁরল, “মহারাজ, আমরা অপ্রাতহত-যত্র-সহকারে 
দূরবগাহ অরণ্যানী ও গারিশখর, জনাকীর্ণ প্রদেশ ও অরাতগণের রাজধানী 
তন্ন তন্ন কাঁরয়া অনুসন্ধান কাঁরলাম, কিন্তু পাণ্ডব্গণের কোনো সংবাদ 
পাইলাম না।” 

তখন কর্ণ কাহলেন, “মহারাজ, যাহারা পাণ্ডবগণকে বিশেষরূপে অবগত 
আছে, এমন কাঁতিপয় ছদ্মবেশী ধূর্ত লোককে প্রত্যেক জনপদ গোষ্ঠী তীর্থ 
ও আকরে প্রেরণ করো। তাহারা পুনরায় নদী কুঞ্জ গ্রাম নগর আশ্রম ও 


আঁবচাঁলত উৎসাহে পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান কারতে থাকুন। তাঁহারা হয় 
অত্যন্ত গোপনভাবে অরাস্থাত কাঁরতেছেন, নয় একান্ত দুরবস্থায় পাঁতত 
হইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছেন।” 

কূপাচা কাঁহলেন, “পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত ঘ্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইবার 
আর আত অল্প 'দিবস অবাঁশস্ট আছে, অতএব উহাদের অভ্যুদর়ের পূর্বেই 
তুমি এই বেলা কোষশ্যাম্ধ বলবৃদ্ধি ও নীতাবধান করো এবং বল ত্র ও 
সৈন্য-সামন্তের সামর্থ; ববেচনা করো ।” 

ইতিপূর্বে ব্রিগর্তরাজ 'বিরাটরাজ কর্তৃক বারবার পরাজিত হইয়াছিলেন; 
এক্ষণে উপয্ন্ত অবসর ব্বীঝয়া প্রথমে কর্ণের প্রাত দৃষ্টিপাত কারয়া পরে 
কাঁহলেন, “হে দূর্যোধন, আমরা সকলে মিলিয়া মংস্যদেশ আক্রমণ কাঁরলে 
জয়লাভ কাঁরতে সমর্থ হইব এবং তত্রত্য বহুসংখ্যক গো ধন ও রত্র আমরা 
গবভাগ করিয়া লইতে পারব । তদব্যতীত মৎস্যরাজ্য হস্তগত হইলে তোমারও 
বলবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।” 

কর্ণ সুশর্মার বাক্য অনুমোদনপূর্বক দূর্যোধনকে কাহলেন, “মহারাজ, 
অর্থহীন ভষ্টবল পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানে বৃথা সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা 
াজবল বাদ্ধ করাই শ্লেয়।” 

দূর্যোধন কর্ণের কথায় হৃস্ট হইয়া দুঃশাসনকে আজ্ঞা করিলেন, “ভ্রাতঃ, 
তুম শীঘ্র বদ্ধগণের সাহত মল্ব্ণা কাঁরয়া বাঁহনগ যোজনা করো ।” 

অনন্তর ন্রিগর্তরাজ ক্বীয় সৈন্য সাঁজ্জত করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমশতে 
মৎসাদেশাভিমূখে যাত্রা করিলেন। কৌরবগণও পরাঁদন অপর দিক হইতে 
বরাটর়াজকে আক্রমণ কারবার মানসে ভিন্ন পথ অবলম্বন কাঁরলেন। 

এ দিকে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাটরাজের কার্যানূচ্ঠান কাঁরয়া সকল 
বিষয়ে তাঁহার সহায়-স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের প্রাতিজ্ঞাত অজ্ঞাতবাসের কাল 











৬ বিরাটের গোধন-হরণ $৩ 


_ আতিবাহত কাঁরয়াছেন, এমন সময়ে 'ব্রিগর্তাধিপাঁত মৎস্যদেশে উপাঁস্থত হইয়া 
[বিরাটনগরের এক প্রান্ত হইতে বহুতর গোধন অপহরণ করিলেন। 

তখন সেই গোরক্ষক গোপ সত্বরে রথারোহণ করিয়া মহাবেগে পরী 
প্রবেশপূর্বক যে স্থানে পাণ্ডবগণ বৌষ্টত হইয়া বিরাটরাজ আসীন আছেন, 
সেখানে উপাঁস্থত হইল এবং সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাজসমাপে 
অগ্রসর হইয়া প্রণাতপূর্বক নিবেদন করিল, “মহারাজ, ত্রিগর্তগণ সসৈন্যে 
আমাদিগকে আরুমণ কারয়া আপনার সহম্্র সহদ্র গোধন অপহরণ কাঁরতেছেন। 
আপাঁন রক্ষা করুন।” 

ণিবরাটরাজ এই কথা শ্রবণ কাঁরবামান্র রথ-মাতঙ্গ-অ*্ব-পদাতিসমন্বিত 
স্বীয় সেনাদিগকে যাদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আদেশ কাঁরলেন ও কাহিলেন, 
“বোধ হইতেছে মহাবীর কঙ্ক বল্লভ তান্ত্িপাল ও গ্রন্থিক ই'হারাও যুদ্ধ 
কাঁরবেন; অতএব ই'হাদিগকে উপয্ন্ত রথ, সন্দূড় বর্ম ও বাবিধ আয়ুধ 
প্রদান করো।” | 

রাজান্ঞা প্রাপ্ত হইয়া য্যাধাষ্ঠর ভীমসেন নকুল ও সহদেব হক্টাচিন্তে 
নার্দষ্ট অস্তগ্রহণ ও রথারোহণপূর্বক মৎস্যরাজের অনুসরণ কারিতে 
লাগিলেন। মহাবল মৎস্যসেনা অপরাহ্ুকালে নগর হইতে বৃহির্গত হইয়া 
গোধনাপহারী 'ন্রিগর্তাদগকে আক্রমণ করিল। 

এই অবস্থায় সূর্য অস্তাঁমিত হইল। সমরক্ষেত্র তিমিরাচ্ছন্ন হইলে যুদ্ধ 
ক্ষণকাল স্তব্ধ রাঁহল। অনন্তর চন্দ্রমা অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নভোমণ্ডলে 
উদিত হইলে ক্ষত্রিয়গণ আলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরের প্রাত ধাবিত 
হইলেন। 

ইত্যবসরে ব্রিগর্তাধিপাঁতি সৃশর্মা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রথে লইয়া 'িরাট- 
রাজকে আক্রমণ কারলেন এবং অমীপস্থ হইয়া সত্বর রথ হইতে গদাহস্তে 
অবতরণ করিলেন। মহাবেগে বিরাটের রথের গনকট অগ্রসর হইয়া তিনি 
মংস্যরাজের সারাঁথ-সংহারপূর্বক তাঁহাকে গ্রহণ ও স্বীয় রথে আরোপিত 
করিয়া পলায়ন কারতে লাগিলেন। ইহাতে সৈন্যগণ সাঁতিশয় ভীত হইয়া 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পাঁড়ল। তখন ফ্যাঁধাষ্ঠর ভঈমসেনকে বাঁললেন, 
“হে বৃকোদর, এ দেখো সুশম্মা বিরাটরাজকে লইয়া প্রস্থান কারতেছেন। 
আমরা এতাঁদন ইহারই আশ্রয়ে সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন কাঁরয়াছি; অতএব 
তাহার প্রাতদান-স্বরূপ তোমার উহাকে সত্বর অরাতিহস্ত হইতে মোচন করা 
উচিত।” 


৫৪ ৬ সশর্মা-পরাভব 


তখন মহাবল ভমসেন শরাসন-গ্রহণপূর্বক বারধারার ন্যায় অনবরত 
শরবর্ধষণ কারতে করিতে সশর্মার রথের পশ্চাতে ধাঁবত হইলেন । 'ন্রগর্তরাজ 
পশ্চাদভাগে দৃষ্টি কাঁরয়া কালান্তক যমের ন্যায় ভীমসেনকে আসিতে দৌখয়া 
রপ্রত্যাবর্তনপৃর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ভামসেন ক্লোধভরে নিমেষমধ্যে 
বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত করিয়া সুশর্মার সমীপস্থ হইলেন। ইত্যবসরে 
অন্যান্য পাণ্ডবগণও বেগে তথায় উপাস্থত হইয়া তাঁহার সহায়তা কারলেন। 
একত্র সকলের বিব্রমপ্রকাশে তন্রত্য সৈন্যগণ নিহত হইলে ভীমসেন অবসর 
বুঁঝয়া সুশর্মার সারাথকে বিনষ্ট কাঁরয়া তাঁহার রথারোহণপূর্বক বিরাটকে 
মোচন ও সুশর্মাকে রথচ্যুত কাঁরয়া গ্রহণ কাঁরলেন। য্বার্ধাঞ্ঠর ইহা দেখিয়া 
সহাস্যবদনে বলিলেন, “এইবার তো 'ন্রগর্তরাজ পরাজত হইলেন, এক্ষণে 
উহাকে পাঁরত্যাগ করো।” 

পরে তান সশর্মাকে কহিলেন, “এক্ষণে তুমি মূন্ত হইলে, আর কখনও 
পরের ধনে লব্ধ হইয়া এরূপ সাহাদিক কর্ম কারয়ো না।” 

ন্রিগর্তরাজ যাাধাঞ্ঠরের অনগ্রহে ম্যীস্তলাভ করিয়া লঙ্জাবনতবদনে 
গবরাটকে আঁভবাদনপূর্বক প্রস্থান করিলেন। 

মতস্যরাজ সে রান্র সমরক্ষেত্রেই আতিবাহত কাঁরলেন। পরাঁদন প্রাতে 
মতস্যরাজ পান্ডবাঁদগকে প্রভূত ধন প্রদান কারবার আদেশ 'দিয়া বাঁলতে 
লাগলেন, “আমি তোমাদেরই বিরুমে মানত ও কল্যাণ লাভ কাঁরলাম। অদ্য 
হইতে আমার সমহ্দয় ধনরতে তোমাদের আমারই ন্যায় প্রভূতা রাহল। তোমরা 
আমাকে অরাতিহস্ত হইতে উদ্ধার কাঁরয়াছ; অতএব তোমরাই এ রাজ্য 
শাসন করো।” 

পাণ্ডবগণ কৃতাঞ্জলপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার কৃতজ্ঞবচন আঁভনন্দন 
কাঁরলে য্যাধষ্ঠির প্রত্যুন্তর প্রদান করিলেন, “মহারাজ, আপাঁন যে শন্রুহস্ত 
হইতে পাঁরন্রাণ পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের পরম পাঁরতোষের 'বিষয়। এক্ষণে 
দূতগণ নগরে গমন কাঁরয়া সুহ্দৃগণকে প্রয়সংবাদ-প্রদান ও আপনার 
বিজয়ঘোষণা করুক ।” 

এ দক রাজা নগরে প্রত্যাগত হইবার পূর্বেই দূর্যোধন ভীঙ্ম দ্রোণ ও কর্ণ 
প্রভীত বীরগণ কৌরবসেনা-সমভিব্যাহারে উ্পাস্থত হইয়া! িরাট-নগরী পাঁরবৃত 
কাঁরলেন এবং গোপগণকে প্রহার কাঁরয়া ষাঁষ্টসহত্র গোধন আঁধিকার কারলেন। 
গো লইয়া ই'হাদিগকে প্রস্থান কারতে দেখিয়া গোপাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলাচিত্তে রাজ- 
ভবনে উপস্থিত হইয়া রাজপূত্র উত্তরকে নিবেদন কারিল, “কৌরবগণ বলপূর্বক 
আপনাদের ষাঁন্টসহম্ন গো অপহরণ কাঁরতেছেন; অতএব সে সম্বন্ধে যাহা 


ঙ৬ উত্তর-বৃহন্নলা €&& 


কর্তব্য হয় অনুষ্ঠান করুন। মহারাজ আপনার উপর সমন্দয় ভার জমর্পণ 
কাঁরয়া 'গিয়াছেন; অতএব আপানি স্বয়ং শত্রুপরাজয়ে যতরবান্‌ হউন।” 

উত্তর স্ত্রীসমাজের মধ্যে এরূপে আঁভহিত হইয়া আত্মশ্লাঘা-সহকারে 
কাঁহতে লাগলেন, “আমি যাঁদ একজন উপয্ন্ত সারাথ প্রাপ্ত হই, তবে 
অনায়াসে সংগ্রামে গমনপূর্বক শন্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইতে পারি, এবং কৌরবগণও 
অদ্যই আমার বলবীর্ প্রত্যক্ষ কারতে পারে।” 

অর্জুন রাজপুন্রের এই কথা শানিয়া নিজনে দ্রৌপদনীকে কাঁহলেন, 'পাপ্রয়ে, 
তুমি রাজপূত্র উত্তরকে বলো যে বৃহন্নলা এক সময়ে পাণ্ডবগণের সারথ্য গ্রহণ 
করিয়া মহাষ্‌দ্ধে কৃতকার্য হইয়াছিল; অতএব উহাকে সারাথ করিয়া আপনি 
অনায়াসে যুদ্ধে গমন করিতে পারেন” 

অর্জুনের বাক্য অনুসারে দ্রৌপদী রাজপ্ত্রের 'নিকট গমনপূর্বক সলঙ্জ- 
ভাবে ধারে ধারে কাঁহতে লাগিলেন, “এই মহাকায় বৃহন্নলা এক সময়ে মহাবীর 
ধনঞ্জয়ের সারাথ 'ছিলেন। উনি অজদুনেরই শষ্য এবং ধন্যার্বদ্যায় সেই 
মহাত্মা অপেক্ষা ন্যন নহেন; আমি পাণ্ডবগৃহে বাসকালে এই বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়াছিলাম। আপনার ভগিনী উত্তরা বৃহন্নলাকে বাললে তিনি 'নশ্চয়ই 
রাজকুমারীর কথা রক্ষা করিবেন।” 

অনন্তর উত্তরের আদেশক্রমে তাঁহার ভগিনী অর্জুনকে লইয়া রাজকুমারের 
সমীপে উপাস্থিত হইলেন। 

উত্তর তাঁহাকে দেখিবামান্র দূর হইতে বলিতে লাগলেন, “শনিলাম তুমি 
পূর্বে অজদিনের সারথ্য করিয়াছ; অতএব এক্ষণে আমার সারাঁথ হইয়া আমাকে 
কৌরবদের নিকট লইয়া চলো।” 

অর্জুন পারহাসচ্ছলে বাঁললেন, “সারথ্যকর্ম ক আমার সাজে । আমাকে 
বরং গীতবাদ্য বা নৃত্য করিতে বাঁললে তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে 
পারি।” 

অনন্তর কবচ 'বপর্যস্তভাবে অঙ্গে ধারণ করিয়া এবং অনভ্যস্তের ন্যায় 
নানাবিধ অঞ্গভঙ্গী করিয়া তান মাহলাগণের কৌতুক উৎপাদন কাঁরতে 
লাগিলেন। অবশেষে রাজকুমার স্বয়ং তাঁহাকে বর্মকবচাঁদদ্বারা সসাজ্জত 
কাঁরয়া সারথ্যপদে বরণ কাঁরলেন। উত্তরা প্রভাতি কন্যাণ বাঁললেন, “হে 
বৃহন্নলে, ভীম্ম-দ্রোণাঁদকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের রুচির বসন আমাদের 
পদত্তালকার নিমিত্ত আনয়ন করিয়ো।” 

অর্জুন সহাস্যবদনে উত্তর কারলেন, “রাজকুমার যাঁদ কৌরবগণকে পরাজয় 
করেন, তবে আমি অবশ্য তাঁহাদের 1বচিত্র উত্তরীয়সকল আনয়ন কাঁরব।” 


৫৬ ৬ উত্তরের উদ্বেগ ও শঙ্কা 


এই বাঁলয়া অর্জুন রথারোহণপূর্বক রাজকুমারকে কৌরবসৈন্যাভম,খে 
লইয়া চলিলেন। উত্তর অকুতোভয়ে বালতে লাগলেন, “হে বৃহন্নলে, সত্বর 
কৌরবগণের সমীপে রথ উপনীত করো, আমি সেই দ;রাত্মাদগকে উপযনুত 
শাস্তি 'দিব।” 

এই কথা শ্রবণে অর্জুন আত দ্ুতবেগে অ*্বচালনা কাঁরয়া *মশানসমীপস্থ 
সেই শমীবৃক্ষের: নিকট উপাঁস্থত হইলেন। সেস্থান হইতে সাগরোপম 
কৌরববল দস্ট হইতে লাগল । তখন রাজকুমার শ্রেষ্ঠ-মহারথ-রক্ষিত সেই 
বিপুল কুরুসৈন্য অবলোকন কারয়া রোমাণ্টিত কলেবরে ভয়োদ্‌বিগ্নচিত্তে 
বাঁলতে লাগলেন, “হে সারথে, ইহাদের সাহত আম একাকী কট প্রকারে 
যুদ্ধ কাঁরব। এই বার-পাঁররাক্ষত সৈন্যদল স্বয়ং দেবগণেরও অজেয় বাঁলয়া 
বোধ হয়। যুদ্ধ করা দূরে থাক্‌, ইহাঁদগকে দেখিয়াই আমার অন্তঃকরণ 
গনরূংসাহ ও শরীর অবসন্ন হইতেছে। পতা আমাকে শূন্যগৃহে রাখিয়া 
সমগ্র সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রস্থান কাঁরয়াছেন, আম একাকী এক্ষণে কী 
কাঁরব।" 

অর্জুন তাঁহাকে সাহসপ্রদানার্থে কহিলেন, “হে কুমার, এক্ষণে কাতর হইয়া 
শত্রুগণের হর্ষবর্ধন কাঁরয়ো না। উহারা কী কারয়াছে যে তুমি ইতিমধ্যেই 
ভীত হইতেছ, তুম যাত্রাকালে সকলের সমক্ষে যেরূপ গর্ব কারলে তাহার 
পর গো লইয়া না 'ফারলে স্ত্রী পুরুষ সকলেই উপহাস কাঁরবে। সৌরল্ধী 
সকলের সমক্ষে আমার সারথ্যের প্রশংসা কারলেন, আমাকেও উপহাসাস্পদ 
লজ বরা পারা 

৮ 
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না।” 

এই কথা বাঁলয়া রাজকুমার ধনূর্বাণ ত্যাগ কাঁরয়া রথ হইতে লম্ষপ্রদান- 
পূরবকি পলায়নে উদ্যত হইলেন। 

অর্জন তখন বাললেন, “হে রাজকুমার, যুদ্ধে পরাঙ্মখ হওয়া ক্ষত্রিয়- 
ধর্ম নহে। ভীত হইয়া পলায়ন অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর 1” 

বাক্য বিফল দেখিয়া ধনপ্জয় রথ হইতে অবতরণপূর্বক উত্তরের পশ্চাতে 
ধাবমান হইলেন। গাঁতবেগে তাঁহার সুদীর্ঘ বেণী আল,লায়ত এবং বসন 
[শাঁথল ও বিধুয়মান হইতে লাগিল। 

এই অদ্ভুত দৃশ্য-অবলোকনে অদূরস্থিত কুরুসেনাগণ হাস্য কাঁরতে 





৬ উত্তরের আশ্বাসলাভ &ঞ 


লাগল। অজদুনের অঙ্গসৌজ্ঠব কেহ কেহ পাঁরাচিতবং বোধ কাঁরয়া এই 
স্লীবেশধারা ব্যান্ত কে হইতে পারে ইহা লইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে 
লাগিল। 

এ দিকে অর্জুন শতপদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান রাজপ7ত্রের কেশধারণ- 
পূর্বক তাঁহাকে সবলে রথে আরোপিত করিলেন। উত্তর কাতরস্বরে অনুনয়, 
কাঁরলেন, “হে বৃহন্নলে, তুমি শীঘ্র রথ প্রাতানবৃত্ত করো। আমি তোমাকে 
বহু ধন প্রদান কারব।” 

তখন রাজকুমারকে ভয়ে মূর্ছিতপ্রায় দেখয়া অজ্দন তাঁহাকে সহাস্য- 
বদনে কহিলেন, “হে বীর, তোমার যাঁদ য্্ধ কারিতে উৎসাহ না হয়, তবে 
তুমি সারাথ হইয়া রথ চালনা করো। তোমার িছ7মান্র শঙ্কা নাই, আমি 
স্বীয় বাহুবলে তোমাকে রক্ষা কারব।” 

উত্তর এই কথায় কিপিং আশ্বস্ত হইয়া রথচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
ছদ্মবেশী অর্জুনকে রথারোহণ করিতে দেখিয়া ভীম্ম-দ্রোণাঁদ মহারাঁথগণের 
তাঁহার প্রকৃতপারিচয়-সম্বন্ধে আর সংশয় রাহল না। এ 'দকে নানাবিধ 
দর্নীমত্তও দম্ট হইতে লাগল। তখন ভীজ্মকে দ্রোণ বাঁলতে লাগলেন, 
“আজ দেখিতেছি পার্থের হস্তে আমাদগকে পরাজত হইতে হইবে 
আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাঁহার প্রাতদ্বন্বী হইতে পারে ।” 

তাহাতে কর্ণ কাঁহলেন, “হো আচার্য, আপনি সর্বদাই অজুনের প্রশংসা 
এবং আমাদের নিন্দা কাঁরয়া থাকেন, কন্তু আম ও দুর্ধোধন একত্র হইলে 
অর্জুনের কা সাধ্য আমাদের পরাজয় করে।” 

দূর্যোধন এই কথায় প্রীত হইয়া কাহলেন, “হে কর্ণ, যাঁদ এই জ্তরী- 
বেশধারী বাস্তবিকই অর্জুন হয়, তবে তো 'বিনা যুদ্ধেই আমাদের মনোরথ 
পূর্ণ হইবে; কারণ প্রাতজ্ঞাত ভ্রয়োদশ বর্ধ শেষ হইবার পূর্বে আমরা তাঁহার 
পরিচয় পাইলে পাণ্ডবগণকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসে গমন করিতে 
হইবে। আর অন্য কেহ যাঁদ এই অদ্ভুত বেশ ধারণ করিয়া আঁসয়া থাকে, 
তবে আম নিশ্চয়ই উহাকে সংহার কাঁরব।” 

এ ্দকে অর্জুন উত্তরকে সেই শমীবৃক্ষের নিকট গমন কাঁরতে বাঁলয়া 
কাঁহলেন, “হে রাজকুমার, তোমার এই ধনুঃশর অত অসার, যুদ্ধকালে আমার 
বাহ্‌বেগ সহ্য কারতে পারিবে না। এই বৃক্ষে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের অস্ত্রসকল 
রক্ষা কাঁরয়াছেন, তুমি ইহাতে আরোহণপূর্বক সেগুলি আমাকে প্রদান করো। 
সেই-সকল অস্ত্র আমার উপযযুস্ত হইবে।” 

অজদনের নিদেশিরুমে উত্তর শমীবৃক্ষে আরোহণ কাঁরলেন এবং অন্ব্রশস্ত্ 


৬৮ ৬ অর্জুনের আত্মপ্রকাশ 


ভূতলে অবতারিত কাঁরয়া বন্ধন ও আচ্ছাদন -মোচনপূর্বক একে-একে কামকাদ 
বাহর কাঁরতে লাগলেন। 

তখন অর্জুন উত্তরকে জের এবং অন্য পাণ্ডবগণের প্রকৃত পাঁরচয় প্রদান 
কারলেন। গিরাটতনয় চমংকৃত হইয়া অর্জুনকে সাঁবনয়ে আভবাদনপূর্বক 
কাহলেন, “হে মহাবাহো, আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার দর্শন 
লাভ করিলাম। আমি যাঁদ অজ্ঞতাপ্রয্ন্ত ইীতপূর্ে কোনো অধথা কথা 
বাঁলয়া থাকি, তবে আমাকে মার্জনা কারবেন। আজ্ঞা করুন, কোন্‌ দিকে 
গ্রমন করিতে হইবে।” 

অর্জুন কীহলেন, “হে রাজকুমার, আম তোমার প্রাত প্রসন্ন হইয়াছি। 
তুমি আঁবচাঁলতাঁচত্তে শন্রুমধ্যে অশ্বচালনা কাঁরয়ো।” 

এই বাঁলয়া অর্জুন ল্ত্রীবেশপারিহারপূর্বক সেই আয়ুধের সঙ্গে রক্ষিত 
বর্ম ধারণ ও শুক্রবসনে কেশ আচ্ছাদন কাঁরলেন; পরে অস্ত্রসমন্দয় ও গাণ্ডীব 
গ্রহণ করিয়া আত ভীষণ ধন্‌স্টংকার ও লোমহ্র্ধণ শঙ্খধৰনি কাঁরতে করিতে 
কৌরবদের 'দকে রথ চালনা কাঁরতে বাঁললেন। তখন দ্রোণাচার্য কাহতে 
লাগিলেন, “হে কৌরবগণ, যখন ইহার রথানর্ধেষে বসমতী বিকম্পিত 
হইতেছে, তখন হীন নিশ্চয়ই অর্জুন হইবেন।৮ : 

দুর্যোধনও 'কাণ্চৎ শাঙ্কত হইয়া কাঁহতে লাগিলেন, “পান্ডবগণ নির্ধারত 
ন্রয়োদশ বংসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন কি না, তাহা 'নঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হওয়া 
কর্তব্য। কয়াদ্দন অবশিষ্ট আছে বাঁলয়া সকলের ধারণা ছল, কিন্তু আমার 
এক্ষণে সন্দেহ হইতেছে। স্বার্থীচন্তার সময়ে লোকের ভ্রমে পাঁতিত হওয়া 
শবাঁচত্র নহে। তবে পিতামহ গণনা দ্বারা প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন। 
গকন্তু সে যাহা হউক, আমি তো ভীত হইবার কোনো কারণ দেখিতোছ না। 
এ ব্যান্ত কোনো মৎস্যবীরই হউক বা মংস্যরাজই হউক বা স্বয়ং ধনঞ্জয়ই হউক, 
বুদ্ধ কারতেই হইবে, ইহা আমি প্রাতজ্ঞা কারলাম।” 

সকলে দাঁজ্জত হইয়া অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করতেছেন, এমন সময়ে 
দ্রোণাচার্য বহুকাল পরে প্রিয় শিষ্যের দর্শনলাভে সকলের প্রাতি দষ্টপাত 
কাঁরয়া কাঁহতে লাগলেন, “এ শুন, মহাস্বন গাণ্ডীবটংকার শ্রুত হইতেছে। 
এই দেখো দূইাট শর আমার পদতলে পাঁতিত হইল এবং অপর দুইটি আমার 
কর্ণ স্পর্শ কাঁরয়া আতিক্রা্ত হইল । ইহা দ্বারা মহাবীর অর্জুন আমার 
পার্দবন্দন ও কুশলপ্রশন কাঁরলেন।” 

অনন্তর নিকটবতর্ট হইয়া অজুন রাজকুমার উত্তরকৈ কাঁহলেন, হে 
সারথে, তুমি অশ্বের রাম সংযত করো। এই দৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে কুরুকুলাধম 


৬ কর্ণর্জুন-সংগ্রাম &৯ 


দুর্যেধন কোথায় আছে দেখি। অন্য কৌরবগণের সাঁহত যুদ্ধ কারবার 
কোনো প্রয়োজন নাই, দূর্যোধন পরাজিত হইলেই সকলে পরাজিত হইবে। 
[িন্তু তাহাকে তো ইহার মধ্যে কোথাও দেখিতে পাইতোছি না। এ যে দূরে 
সৈন্যপদধূলি উদ্ডীন হইতেছে, সে দ:রাত্মা নিশ্চয়ই উহাদের সাহত পলায়ন 
করিতেছে; অতএব এই-সকল মহারথকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া এ 1দকে সত্বর রথ 
চালনা করো ।” 

উত্তর পরম যত্নসহকারে রা*্মসংযম দ্বারা যে 'দিকে রাজা দূর্যোধন গমন 
কাঁরতোছিলেন, সেই দিকে অশ্বচালনা কাঁরলেন। কৌরবগণ তাঁহার আঁভপ্রায় 
বঁঝতে পাঁরয়া অর্জুনকে নিবারণ কারবার উদ্দেশ্যে ধাবমান হইলেন। তখন 
অর্জন শরজালে সৈন্যগণকে অত্যন্ত ব্যথত করিয়া প্রথমতঃ ধেনুসকলকে 
গৃহাভিমুখে প্রাতনিবৃত্ত করাইলেন। পরে পুনরায় দুর্যোধনকে আক্রমণ করিবার 
অবসর প্রতীক্ষা করতে লাগিলেন । সময় বাাঁঝয়া উত্তরকে সম্বোধনপূর্বক তান 
কাঁহলেন, “হে রাজপূত্র, সত্বর এই পথে রথ চালনা করো, তাহা হইলে ব্যৃহমধ্যে 
প্রাবন্ট হইতে পারিবে । এ দেখো, সৃতপূত্র মত্তমাতঙ্গের ন্যায় আমার সাঁহত 
যুদ্ধ কারতে উদ্যত হইয়াছে; অতএব উহার প্রতি প্রথমে অগ্রসর হও |” 

দিরাটতনয় তাহাই করিলে কর্ণ অর্জনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ 
কঁরিলেন। অর্জুন রুষ্ট হইয়া প্রথমতঃ বিকর্ণকে রথ হইতে পাতিত কারলেন, 
পরে আধরথপনন্র কর্ণের ভ্রাতাকে সংহার কারলেন। তখন ক্লোধভরে কর্ণ 
সম্মুখীন হইয়া দ্বৈরথ য্বদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্যান্য কৌরবগণ স্তাম্ভত 
হইয়া এই ভীষণ ব্যাপার অবলোকন কাঁরতে লাগিলেন। 

প্রথমে যখন কর্ণ অজ্ুন-নাক্ষপ্ত বাণসমূহ মধ্যপথেই সম্পূর্ণরূপে 
প্রাতহত কারয়া তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ কারলেন, তখন তাঁহারা মহা আনন্দে 
করতালপ্রদান ও শঙ্খ ভেরা প্রভৃতি-বাদন দ্বারা কর্ণের প্রশংসা আরম্ভ 
কাঁরলেন। তাহাতে মহাবীর ধনঞ্জয় সপ্তোখিত সিংহের ন্যায় ক্লোধান্বিত 
হইয়া শরনিকর দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদন করিয়া শত ভল্ল নিক্ষেপপূর্বক 
তাঁহার গান্র বিদ্ধ কাঁরলেন। পরে 'বাবধ সুশাঁণত অস্ত্র দ্বারা সৃতপ7ত্রের 
বাহ্‌ শর উর ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে কর্ণ মূদ্তপ্রায় হইয়া 
রণক্ষেত্র পাঁরত্যাগপূর্বক পলায়ন কারলেন। 
কারলেন। তুল্যবীর গরুশিষ্যের সংঘটন সকলে 'বাঁস্মত হইয়া নিরীক্ষণ 
কাঁরতে লাগিল এবং সৈন্যগণ হইতে তুমূল শঙ্খধান উত্খিত হইল। অর্জুন 
প্রথমে গুরুদর্শনে মহানন্দসহকারে তাঁহাকে আভবাদনপূর্বক বিনয়বাক্যে 


৬০ ৬ দ্রোার্জুন-সংগ্রাম 


কাঁহলেন, “হে সমরদূজয়, আমরা বনবাস-জানিত বহন কষ্ট ভোগ কাঁরয়া এক্ষণে 
কৌরবগণের শন্রুপক্ষের মধ্যে গণ্য হইয়াছ; অতএব আমাদের প্রাত রুষ্ট 
হইবেন না। আপান প্রথমে প্রহার না কারলে আম আপনার সাহত যুদ্ধ 
কাঁরতে পাঁরিব না, অতএব আপাঁন বাণত্যাগ করুন|” 

অনন্তর দ্রোণ অর্জুনের প্রতি বাণত্যাগ কারলে অর্জুন পথেই তাহা খণ্ড 
খণ্ড কাঁরয়া ফোললেন। তখন দ্রোণার্জনের সমরকৃত্য আরম্ভ হইল । উভয়েই 
কর্ম দর্শন কাঁরতে লাগল। 

কৌরবগণ বাঁললেন, “অর্জুন ব্যতীত কেহই আচার্যের সমকক্ষ হইতে 
পারত না, ক্ষন্রিয়ধর্ম কী ভয়ানক যে, পার্কে গুরুর সাহত য্বদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইতে হইল।” 

এ 'দকে বারদ্বয় সম্মখবতর্ঁ হইয়া পরস্পরকে শরজালে সমাবৃত ও. 
্নতাঁবক্ষত কাঁরতে লাগলেন। দ্রোণাচার্য অজদিনের অভ্রান্ততা, লঘুহস্ততা 
ও দূরপাতিতা অবলোকন করিয়া বস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সব্যসাচী 
ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া দুই হক্তে এত বেগে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন যে 
কখন শরগ্রহণ করিতেছেন, কখন 'নক্ষেপ কাঁরতেছেন, তাহা কাহারও দৃঁ্ট- 
গোচর হইল না। সৈন্যগণ আচার্যকে অজঁন-বাণে একান্ত সমাচ্ছন্ন দোখয়া 
হাহাকার করিতে লাগল । তখন অশ্বখামা সহসা অর্জনের প্রাত ধাবমান 
হইয়া তাঁহার মনোযোগ 'বাঁক্ষপ্ত কাঁরয়া দ্রোণাচার্যকে প্রস্থান কারবার অবসর 
প্রদান কাঁরলেন। 
দি কর্ণ কথা্ৎ বিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় সমরক্ষেত্রে আগত 

1 

জয়শীল অর্জুন তাঁহার প্রাত বর্মভেদ?ী বাণবর্ষণ আরম্ভ কারলেন। ?তাঁন 
প্রথমতঃ শরাঘাতে কর্ণের তূণীররজ্জু ছেদন কারলেন। তখন কর্ণ অপর 
তূণ হইতে বাণগ্রহণপূর্বক অজুনের হস্ত বদ্ধ করিলে ক্ষণকালের নামত্ত 
তাঁহার মুষ্টি শাথল হইল। পরে ক্লুদ্খ হইয়া তান কর্ণের শরাসন ছেদন 
কারলেন এবং তথ্ক্ষিপ্ত অন্যান্য অস্ত্রসমুদায় নিবারণ কাঁরলেন। কর্ণকে 
এইরূপে অস্তহীন করিয়া সৈন্দল আগত হইবার পূর্বেই অজুন তাঁহার 
অব 'বনষ্ট করিয়া বক্ষঃস্থলে সৃতীক্ষ] বাণ বদ্ধ কারলেন। তাহাতে কর্ণ 
পুনরায় বিকলোন্দ্রয় হইয়া ধরাতলে পাঁতিত ও গিবচেতন হইলেন এবং ক্ষণকাল- 
পরে অংজ্ঞালাভপূর্বক বেদনায় অধীর হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। 

অনন্তর পূর্বপরাজত যোদ্ধৃগণ বারবার সমরক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া: 


৬ কুরুসেনার সম্মোহন ৬১ 


কখনও পৃথক্‌ পৃথক্‌, কখনও ধর্মযুদ্ধ-পারত্যাগপূর্বক দলবদ্ধ হইয়া 
অর্জুনকে আক্রমণ কাঁরতে লাগলেন। তখন অর্জুন এক সম্মোহন বাণ 
গাণ্ডীবে সংযোগ করিয়া প্রচণ্ড 'নর্ঘোষে তাহা পাঁরত্যাগ কাঁরবামাত্র কৌরবগণ 
সকলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাতলশায়ী হইলেন। 

এই সময়ে রাজকুমারী উত্তরার বাক্য অজদুনের স্মাতপথে উদয় হওয়ায় 
1তান বিরাটনন্দনকে বাঁললেন, “হে উত্তর, কৌরবগণ এখন চেতনাশ্‌ন্য হইয়া 
পাঁড়য়া রাহয়াছেন, এই অবসরে তুমি রথ হইতে অবতরণপূর্বক উ*হাদের 
উত্তরীয়বসন-সকল রাজকুমারীর নিমিত্ত আহরণ করো। তবে সাবধান, ভাঁজ্ম 
এই জম্মোহন অস্ত্রের প্রাতঘাত-কৌশল অবগত আছেন; অতএব তাঁহার 
অ*্বগণের অন্তরালে সতর্কতার সাঁহত গমন কাঁরয়ো।” 

অনন্তর উত্তর নশ্চেম্ট বীরগণের মধ্যে বিচরণ কাঁরয়া দ্রোণ ও কৃপের 
শুরু বসনদ্বয়, কর্ণের পীত বস্ত্র, অশ্বখামা ও দুর্োধনের নীল উত্তরায় গ্রহণ 
কাঁরয়া পূনরায় রথারোহণ ও বল্‌গাধারণ কাঁরয়া ধেনুগণের পশ্চাতে নগরাভি- 
মূখে চলিলেন। ইতিমধ্যে কুরুবীরগণ কর্মে ক্রমে সংজ্ঞালাভ কাঁরলেন। 
অর্জুনকে গোধন লইয়া ধীর নিশ্চিন্ত গাঁতিতে প্রস্থান কারিতে দোখয়া দুর্ষোধন 
আঁতমান্র ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন, “হে যোদ্ধৃগণ, তোমরা কী ?নমিত্ত 
অর্জুনকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছ। উহাকে এরূপ আহত করো যে আর 
স্বস্থানে না 'ফিরিতে পারে।” 

তখন ভাঁম্ম হাস্যবদনে কহিলেন, “হে দূর্যোধন, এতক্ষণ তোমার বল- 
বুদ্ধ কোথায় প্রস্থান করিয়াছিল। তোমরা যখন সকলে হতচেতন হইয়া 
পাঁড়য়াছিলে, তখন মহাবীর পার্থ কোনো নৃশংস কার্য কারতে প্রবৃত্ত হন 
নাই। নব্রৈলোক্যলাভার্থেও তান ধর্ম পাঁরত্যাগ করেন না। এই নিমিত্তই 
এই সমরে তোমরা সকলে নিহত হও নাই। এক্ষণে আর আস্ফালন শোভা 
পায় না। অজদুন গোধন লইয়া প্রস্থান করূন। তোমরা এক্ষণে প্রাণ লইয়া 
হাস্তনাপুরে প্রত্যাবর্তন করিতেছ, তাহাই পরম সৌভাগ্য» 

পিতামহের এই যথার্থ কথা শ্রবণে দূর্যোধন দীর্ঘানম্বাস-পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক আর পদ্বর্ান্ত কারলেন না। 

অজঁুন 'িরাটনগরে গমনকালে উত্তরকে কাঁহলেন, “হে তত, পান্ডবগণ 
যে তোমার তার আশ্রয়ে বাস কাঁরতেছেন, এ কথা তুমিই অবগত হইলে। 
1কল্তু উপযুন্ত সময় উপাঁস্থত হইবার পূর্বে উহা প্রকাশ হওয়া বিধেয় নহে; 
অতএব তুম স্বয়ং ষুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়া গোধন প্রত্যানয়ন কাঁরয়াছ, এইরূপ 
সকলকে জানাইবে।” 


৬২ ৬ অর্জুনের ছদ্মবেশগ্রহণ 


উত্তর কাঁহলেন, “হে বীর, আপাঁন যে কর্ম সম্পাদন কাঁরয়াছেন তাহা 
আমা দ্বারা হইতে পারে বাঁলয়া কেহ বিশ্বাস কাঁরবে না। যাহা হউক, 
আপনার অনুমাত না পাইলে আমি এ কথা 1পতার িকটেও প্রকাশ কাঁরব 
না।” 

অর্জন কহিলেন, “এক্ষণে গোপগণ নগরপ্রবেশ কাঁরয়া তোমার জয়- 
ঘোষণা করুক। আমরা অপরাহে গমন কাঁরব, কারণ আমাকে পুনরায় 
বৃহন্নলার বেশ ধারণ কারিতে হইবে ।” 

এ 'দকে িরাটরাজ ত্রিগর্তগণকে পরাজয় করিয়া পাণ্ডবদের সাঁহত 
হূজ্টাচত্তে স্বনগরে প্রবেশ করিলেন এবং অনাতাঁবলম্বে অল্তঃপূরে উপনীত 
হইলেন। তথায় একাকী উত্তরের কৌরবসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রার সংবাদ- 
শ্রবণে সাতিশয় উদ্যীবগ্ন হইয়া তিনি যোদ্ধৃবর্গকে সমগ্র সৈন্যবল লইয়া 
রাজকুমারের সাহাধ্যার্থে গমন কাঁরতে আদেশ কাঁরয়া কাহলেন, “হে সৈন্যগণ, 
কুমার জীবিত আছে ?ক না এই সংবাদ ত্বরায় আমার নিকট প্রেরণ কাঁরয়ো। 
সে স্তীবেশধারী নর্তককে সারাথ ও একমান্র সহায় কারয়া ক আর উদ্ধার 
পাইয়াছে।” 

তখন যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন, “মহারাজ, বৃহন্নলা যখন 
রাজকুমারের সারথ্য গ্রহণ কাঁরয়াছেন, তখন আপনার আর চিন্তা নাই। 
কৌরবগণ গোধন হরণ কাঁরতে সক্ষম হইবেন না।” 

এই কথা বাঁলতে বাঁলতেই দৃূতগণ আ'ঁসয়া উত্তরের 'বিজয়সংবাদ প্রদান 
কাঁরল। বিরাটরাজ সাতিশয় হজ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে পারিতোষিক প্রদান 
করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, “এক্ষণে রাজপথে পতাকা উড্ডীন করো এবং 
পুজ্পোপহার দ্বারা দেবগণের অর্চনা করা হউক। সকলে মন্তবারণে আরোহণ 
কাঁরয়া চতুর্দকে জয়সংবাদ প্রচার করুক । উত্তরা কুমারীগণের সাঁহত উজ্জ্বল 
বেশ ধারণ কারয়া ভ্রাতার অভ্যর্থনার্থে প্রস্তুত থাকুক ।” 

ইত্যবসরে রাজকুমার ভবনের দ্বারদেশে উপাঁস্থত হইলে দ্বারী আসিয়া 
তাঁহার আগমনসংবাদ প্রদান কাঁরল। মৎস্যরাজ আতশয় প্রীতমনে কাঁহলেন, 
“হে দ্বারপাল, সত্বর উত্তর ও বৃহল্ললাকে আনয়ন করো। উহাঁদগকে 
অবলোকন করিতে আম অত্যন্ত ব্যগ্র রাহয়াছি।” 

অনন্তর উত্তর সভাস্থলে প্রবেশপূর্ক পিতার চরণবন্দন ও কণ্ককে 
প্রণাম কাঁরলেন। 

বৃহন্নলা সকলকে আভবাদন কাঁরলেন। রাজা তাঁহাকে আঁভনন্দন করিয়া 
তাঁহার সমক্ষেই পূত্রকে প্রশংসা করিয়া কাহতে লাগিলেন, “বৎস, তোমা 





৬ উত্তর-বরাট-সংবাদ ৬৩ 


দ্বারাই আম যথার্থ পাত্রবান্‌ হইলাম। যিনি অহোরান্র যুদ্ধ করিয়াও ক্লান্ত 
হন না, তুমি কী প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিলে । যাঁহার সমান 
যোদ্ধা মনৃষ্যলোকে বিদ্যমান নাই, তুমি কী কারয়া সেই কুরুকুলাগ্রগণ্য 
ভীম্মের সাহত সংগ্রাম করিলে । সর্বশাস্ত্রবিশারদ যাদব ও কৌরব-গুরু আচার্য 
দ্রোণের অস্ত্রকৌশলই বা তুমি কী প্রকারে সহ্য কারলে। কী আর বালব, 
তুম হত গোধন প্রত্যাহরণ করিয়া আত মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছ।” 

উত্তর 'িনয়নম্রবচনে কাঁহলেন, “হে তত, আম স্বয়ং এই-সকল ভাষণ 
কর্ম করি, আমার কী সাধ্য। আম প্রথমতঃ ভাত হইয়া পলায়ন করিতে 
উদ্যত হইয়াছলাম, এমন সময় এক দেবকুমার আসিয়া আমাকে অভয়প্রদান- 
পূর্বক কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন উদ্ধার কারলেন।” 

পূত্রের বাক্য শ্রবণান্তর বিরাট 'বাস্মিত হইয়া কাঁহলেন, “বৎস, যে 
মহাপুরুষ আমাদের এই মহান্‌ উপকার সাধন করিলেন, তিনি এক্ষণে 
কোথায় ?” 

উত্তর কাঁহলেন, “হে দিত, তিনি সেই সময়েই অন্তাহ্ত হইয়াছেন, 
কল্য কি পরশ্ব আবির্ভূত হইবেন।” 

অনন্তর মহারাজের অনুমাঁতক্রমে অজদিন অন্তঃপুরে গমনপূর্বক স্বয়ং 
রাজকুমারীকে অপহৃত উত্তরীয় বন্তরসমুদয় প্রদান কারলেন। উত্তরা 
পৃত্তালকার নিমিত্ত মহামূল্য বসন লাভ করিয়া আতশয় প্রীত হইলেন। 

অনন্তর পান্ডবগণ বিরাটপত্রের সাঁহত নিজনে মিলিত হইয়া আত্ম- 
প্রকাশের উপয্ন্ত সময় সম্বন্ধে মন্ত্রণা কারতে লাগলেন। 


ণূ 


প্রাতিজ্ঞামূক্ত পাণ্ডবগণ 'বিরাটরাজের 'নকট আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় স্থির 
কাঁরয়া 'নার্দন্ট দিবসে স্নানান্তর শুরুবসন ও নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া 
রাজসভায় প্রবেশপূর্বক ধর্মরাজকে বিরাটের সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া 
তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাহলেন। দ্রৌপদীও সোরম্ধীবেশ পাঁরত্যাগ করিয়া 
তথায় উপ্পাস্থত রাহলেন। 

অনন্তর রাজকার্যারম্ভের সময় উপাস্থিত হইলে বিরাটরাজ সভায় সমাগত 
হইলেন এবং পাণ্ডব্গণের এরূপ আঁভনব আচরণে প্রথমতঃ 'বাস্মিত ও 
কোধাবষ্ট হইলেন, কিন্তু তৎপরে ইহার মধ্যে কোনো নিগঢ় রহস্য আছে 
গিববেচনা করিয়া মুহূর্তকাল চিন্তার পর বললেন, “হে কঙ্ক, আমি তোমাকে 


৬৪ ৭ পাণ্ডবের আত্মপ্রকাশ 


দ্যতজ্ঞ সভাসদূরূপে বরণ করিয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে কী নামত্ত রাজবখ 
অলংকৃত হইয়া আমার সিংহাসন আঁধকার কাঁরলে।” 

অর্জুন সহাস্যবদনে তাঁহাকে উত্তর কারলেন, “হে রাজন, এই মহাতেজা 
দেবগণেরও অর্ধাসনে আরোহণ করিবার উপয্যস্ত। ইহার কীর্ত সমাদত 
সূর্ধ-প্রভার ন্যায় চতুর্দক উদ্ভাসিত কারয়াছে। হীন কুরুবংশাবতংস ধর্মরাজ 
যাধাষ্ঠর, অতএব কা 'নাঁমত্ত হীন আপনার [সিংহাসনের যোগ্য নহেন।” 

মৎস্যরাজ পরম আশ্চর্যান্বিত হইয়া কাঁহলেন, “যাঁদ ইনিই রাজা য্যাধাষ্ঠর 
হন, তবে ইহার অবাঁশল্ট ভ্রাতৃগণ এবং সহধার্মণী দ্রৌপদী কোথায়।” 

অর্জুন কাঁহলেন, “হে নরাধিপ, যিনি আপনার সৃপকারের কার্কে নিষুন্ত 
হইয়া বল্লপভ নামে পারিচয় দিয়াছেন, 1তানই ভীমপরাক্রম ভীমসেন। আপনার 
অশ্বপাল ও গোপাল দুইজনে কান্তিমান্‌ মাদ্রীপূত্র নকুল-সহদেব। এই 
অলোকসামান্য-রৃপসম্পন্না পাঁতিপরায়ণা সৌরষ্ধীই দ্ুপদনান্দনী। আর আম 
'ভীমসেনের অনুজ অর্জন। আমার সবিশেষ বৃত্তান্ত আপান শ্রুত হইয়া 
থাঁকবেন। হে রাজন, আমরা পরম সুখে সংবৎসরকাল আপনার রাজ্যে 
গাভশস্থতের ন্যায় অন্ঞতবাস কারয়াছি।” 

1বরাটতনয় এই অবসরে এত 1দনের রুদ্ধ কৃতজ্ঞতা ব্যন্ত কারয়া কাঁহলেন, 
“হে তাত, এই মহাবাহ? ধননর্ধরাগ্রগণ্য অজনই মৃগকুলসংহারকারী কেশরীর 
ন্যায় অরাতগণকে 'নপাঁতিত কাঁরয়াছলেন।” 

বরাটরাজ এই কথা শুনিয়া প্রফযল্লবদনে প্রথমে রাজা যুধিচ্ঠিরের 
সমীপবতাঁ হইয়া তাঁহাকে উপযুস্ত সম্মান-্রদর্শনার্থে যথাবাঁধ দণ্ড কোষ 
ও নগর -সমেত সমস্ত রাজ্য-প্রদানপূর্বক অর্চনা করিলেন এবং 'কী সৌভাগ্য, 
কী সৌভাগ্য" বালয়া অন্য পাণ্ডবগণের মস্তকাঘ্রাণপর্বক তাঁহাঁদগকে 
আঁলঙ্গন কারলেন। পরে তিনি পানরায় য্দাধান্ঠরকে কাহলেন, “হে মহাভাগ, 
ভাগ্যক্রমে তোমরা অরণ্য হইতে 'িম্রমণ ও দ;রাত্মাদের অজ্ঞাতসারে বাস করিয়া 
প্রাতজ্ঞামুন্ত হইয়াছ। এক্ষণে আমার রাজ্যের যাহা ছু সম্পাত্ত তাহা 
তোমাদেরই আঁধকারে রাহল। মহাবীর ধনঞ্জয় আমার কন্যার উপযুক্ত পান্র, 
অতএব "তান উত্তরার পাণিগ্রহণ করুন|” 

অজনুনের আভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত ফ্ধাষ্ঠর তাঁহার প্রাত দষ্টপাত 
'করিবামান্র তিনি বিরাটরাজকে কহিলেন, “হে রাজন, আম আপনার 
অন্তঃপদ্রে বাসকালে রাজকুমারীর গুরুস্বর্প ছিলাম। তিনিও আমাকে 
পিতার ন্যায় মান্য কাঁরতেন, অতএব যাঁদ অনুমতি করেন, তবে আম 
উত্তরাকে আমার পত্র আভমনঘূর নিমিত্ত বধূর্পে গ্রহণ কাঁর।” 


৭ আভমন্যু-উত্তরা-পরিণয় ৬৫ 


একান্ত ধর্মপরায়ণ। স্বয়ং উত্তরার পাণিগ্রহণ করিতে অস্বীকার করা তোমার 
উপযুস্তই হইয়াছে । এক্ষণে কালাবলম্ব না কাঁরয়া আভমন্যূর সাঁহত উত্তরার 
দববাহের উদ্যোগ সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করা বাক।” 

অনন্তর এ বিষয়ের সংবাদ 'দয়া এবং নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন কাঁরয়া প্রথমতঃ 
বাসদেবের নিকট পরে অন্যান্য মিন্রগণের রাজ্যে দূত প্রেরণ করা হইল। 
পাণ্ডবগণ সময়পালনান্তে মাীন্তলাভ করিয়াছেন এই সংবাদ প্রচার হওয়ায় 
মন্ত্র ভূপাঁতিগণ সসৈন্যে দলে দলে আগমন করিতে লাগিলেন। 

প্রথমে যুধান্ঠরের পরম 'প্রয়পাত্র কাশীরাজ ও শাবরাজ এক এক 
অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া িরাটনগরে সমাগত হইলেন। পরে মহাবল দু;পদ 
ও ধৃজ্টদ্যুদ্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পণ্পূত্র-সমভিব্যাহারে এক অক্ষৌহণী 
সেনা লইয়া উপাঁস্থত হইলেন। 

[বরাটরাজ অজুনপুত্র আঁভমন্যুর ন্যায় সংপান্রলাভে পরম আহনাদিত 
হইয়া নানাদগৃদেশাগত নৃপাঁতিগণকে পরম সমাদরে অভার্থনা করিতে 
লাগিলেন। 

বিবাহ-উৎসবের আমোদ-প্রমোদ সকল পারিসমাপ্ত হইলে পাণ্ডবগণ 
বন্ধ্‌বান্ধবগণের সাঁহত মন্রণা করিবার উদ্যোগ করিলেন। অবস্থাপর্যালোচনা- 
পূর্বক িংকর্তব্য অবধারণার্থে সকলে বিরাটরাজের সভাগৃহে সমবেত হইলেন। 

অনল্তর বিরাট ও দ্ুপদরাজ উপাবিষ্ট হইলে সকলেই 'নার্দস্ট আসন 
পাঁরগ্রহ করিলেন। 

প্রথমতঃ পাণ্ালরাজ স্বীয় প্রজ্ঞাশালী পুরোহিতকে কৌরবগণের নিকট 
দৃতর্‌পে প্রেরণ কারবার উদ্দেশ্যে আহ্বানপূর্বক কাঁহলেন, “হে দ্বিজসত্তম, 
ধৃতরাস্ট্রের জ্ঞাতসারেই দূর্যোধনাঁদি শত্ঃগণ সরলহদয় পাণ্ডবাঁদগকে প্রতারণা 
কাঁরয়াছিল। ধর্মবংসল 'িদুর সে সময়ে বারংবার অনুনয় কারলেও কেহ 
তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। সুতরাং উহারা যে স্বতগঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
ধর্মরাজকে রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণ কারিবে, তাহার বড়ো আশা নাই। তথাঁপ 
আপাঁন ধৃতরাণ্ট্রকে প্রসন্ন করিয়া কুর[প্রধানগণের মন আবার্তিত কারবার চেষ্টা 
কাঁরবেন। িদ্‌র এ বিষয়ে নিশ্চয়ই বাক্য দ্বারা আপনার সাহায্য কারবেন। 
ভীঙ্ম-দ্রোণাঁদকে বিমুখ কাঁরতে পারলে একাকা দুর্ষোধন যুদ্ধের আভলাষ 
কারবে না। অন্তত তাহা হইলে স্বীয় পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধাঁদগকে পুনরায় 
দ্ববশে আনতে দূর্যোধনের যে সময় লাগবে, তাহার মধ্যে আমরা সহায়- 
গ্রহের অবসর লাভ কাঁরব।” 


৫ 


৬৬ ৭ দ্বারকায় অর্জুন ও দূর্যোধন 


.  নশীতিশাম্ত্রীবশারদ পুরোহিত দ্রুপদের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইরা 
পাথেয়গ্রহণপূর্ক হাঁদ্তনাপুরাভমুখে প্রস্থান করিলেন। 

পুরোহিত গমন কারলে নরপাঁতগণের সাহায্য প্রার্থনার 'নামস্ত চতুর্দকে 
দূত প্রোরত হইল। অর্জুন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার 'নামত্ত স্বয়ং দ্বারকায় 
চলিলেন। দূর্যোধন গদপ্তচর দ্বারা এই-সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতোছিলেন 
এবং প্রত্যেক স্থানে তিনিও দৃত প্রেরণ করিতোছলেন; অর্জহিনের দ্বারকা- 
যান্তার সংবাদ পাইবামান্র ঠতনিও বায়বেগগামী তুরঙ্গম-আরোহণে অঙ্পমান্র 
অনূচর লইয়া আত ত্বরায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। 

দুই জনেই একসঙ্গে দ্বারকানগরে সমাগত ও সমকালে রাজভবনে 
উপস্থিত হইলেন । কৃষ্ণ সে সময়ে নাদ্রুত ছিলেন । দুর্ষোধন প্রথমে শয়নাগারে 
প্রাবষ্ট হইয়া বাসুদেবের 'শিয়রে বাঁসলেন, পরে অজুন 1গয়া পদতলের 'নকট 
অপেক্ষা কারতে লাগলেন। 

অনন্তর জনার্দন জাগ্রত হইয়া প্রথমে অজদনকে এবং পরে দর্যোধনকে 
নয়নগোচর কারলেন এবং স্বাগতপ্রশ্নপূর্বক তাঁহাদের আগমনের কারণ 
জিজ্ঞাসা কারলেন। দূর্যোধন সহাস্যবদনে কাহলেন, “হে যাদবশ্রেষ্ঠ, উপাঁস্থত 
যুদ্ধে তোমাকে আমাদের পক্ষ অবলম্বন কাঁরতে হইবে । যাঁদও আমরা উভয়েই 
তোমার সহিত তুল্যসম্বন্ধ ও সমান সোহার্দযয্ত্ত, তথাপি আমি অগ্রে আগমন 
কাঁরয়াছি, প্রথমাগতের প্রার্থনা সফল করাই সদাচারসংগত।” 

কষ কাঁহলেন, “হে কুরুবীর, তুমি যে অগ্রে আগমন কিয়াছ সে বিষয়ে 
আমার সন্দেহ নাই, ?কল্তু পার্থই প্রথমে আমার নয়নপথে পাঁতিত হইয়াছেন, 
এই 'নামত্ত আম উভয় পক্ষকেই সাহায্য কারব। আমার স্বাবখ্যাত এক 
অর্বহ্দ নারায়ণী সেনা আছে, ইহারা এক পক্ষের সৌনকপদ গ্রহণ করূক। অপর 
পক্ষে আম একাকী নিরস্ এবং সমরপরাজ্মখ হইয়া অবস্থান কারব। অঙজদিন 
কাঁনষ্ঠ, অতএব তান প্রথমে এতদুভয়ের মধ্যে এক পক্ষ বরণ করূন।” 

কৃষ্ণ যুদ্ধে যোগদান কাঁরবেন না শ্াানয়াও ধনঞ্জয় হৃজ্টমনে তাঁহাকেই 
বরণ কারলেন। তখন রাজা দূর্যোধন এক অর্বূদ নারায়ণ সেনা প্রাপ্ত হইয়া 
এবং কৃষ্কে সমরপরাষ্মখ জানয়া প্রীতির পরাকান্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। 

অনন্তর উভয়ে মহাবলশালী বলদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য গমন 
কাঁরলে ?তিনি বলিলেন, “এরূপ কুলক্ষয়কর যুদ্ধে আমি কোনো পক্ষেরই 
সাহাধ্য কারব না, তোমরা প্রস্থান করো।” 

দুর্যোধন প্রস্থিত হইলে বাসদদেব অর্জননকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “হে পার্থ, 
তুমি আমাকে সমরপরাজ্মুখ জানিয়াও কী নিমিত্ত বরণ কাঁরিলে।” 





৭ কুরুপাশ্ডবের সৈন্যসংগ্রহ ৬৭ 


অর্জুন কাহলেন, “হে সখে, আম বলের নিমিত্ত তোমার নিকট আসি 
নাই, আমি একাকাই ধার্তরাস্ট্রগণকে বিনষ্ট কারতে সক্ষম । কিন্তু তোমার 
আদ্বতীয় নণাতিজ্ঞানের সাহায্য এবং রসখ্যজানিত মঞ্গলকামনা প্রাপ্ত হইলে, 
আমরা কৃতার্থ হইব। হে বাসুদেব, আমার "চরপ্ররূঢডট এক মনোরথ আছে, 
তাহাও তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে। এ যুদ্ধে তুমি আমার সারথ্য গ্রহণ 
করো।” 

কৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাঁহার অনুরোধ স্বীকার কাঁরয়া কাঁহলেন, “হে অর্জুন, 
তুমি আমার 'নকট সকলই বাল কারতে পারো, তোমাকে অদের আমার কিছুই 
নাই।” 

এ 'দকে নানা দেশ হইতে ভূপালবন্দ প্রভূত সেনাদল -সমাভব্যাহারে 
বাঁধঙ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন কারবার নিমিত্ত আগত হইতে লাগলেন। 
বিবাহ উপলক্ষেই অনেকে উপাঁষ্থত 'ছলেন, তদুপাঁর চোঁদপাঁত ধৃষ্টকেতু 
এবং বৃষ্ণপ্রবীর সাত্যাক ও বরাটরাজের অনুগত রাজগণ বহূতর চতুরঙ্গিণী 
সেনা লইয়া উপ্পাষ্থত হইলে পাশ্ডবপক্ষে সপ্ত-অক্ষৌহণন সৈন্য সংগৃহীত 
হইল। বরাটরাজ্যান্তর্গত উপপ্লব্য নগরে 'বস্তৃত সেনানবেশ-স্থাপনপূর্বক 
এই বৃহৎ সৈন্যমণ্ডলণী লইয়া পাণ্ডবগণসহ সমবেত রাজন্যবর্গ সুখে সময় 
প্রতীক্ষা কারতে লাগিলেন। ৰ 

দূর্যোধনের পক্ষে ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা ও শল্য, যাদবগণের মধ্যে ভোজরাজ 
কৃতবর্মা, 'সম্ধুদেশাধিপাঁত জয়দ্রুথ এবং অন্যান্য নরপাঁতগণ সমাগত হইলে 
কৌরবগণের একাদশ অক্ষোহিণীী সেনা সংগ্রহ হইল। 

এই-সকল বলসণ্য় চলিতেছে, এমন সময় পাণ্সালরাজপুরোহিত ধৃতরাস্টরের 
সমীপে উপনীত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীম্ম, িদুরাঁদ তাঁহার যথোচিত অর্চনা 
করিলে সেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত কৌরবপ্রধান ও রাজপুরূষগণকে সম্বোধনপূর্বক 
বলিতে লাগিলেন, “হে সভ্যগণ, আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম অবগত 
আছেন, তথাপি উপাস্থত প্রসঞ্গে তাহার বিশেষ উপযোঁগতা আছে বিয়া 
আম সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বাঁলতোঁছ। ধৃতরাষ্ট্র ও পাশ্ডু উভয়েই 
একজনের সন্তান, সুতরাং পৈতৃক ধনে উভয়ের সমান আঁধকার। তবে 
ধার্তরান্ট্রগণ পাণ্ডবগণকে বাণ্চিত করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্য ভোগ কাঁরবেন, ইহার 
অর্থ কী। আপনারা ধর্মের প্রাত দ্যাম্ট রাখয়া পাশ্ডবগণকে স্বীয় অংশ 
প্রত্যর্পণের বিধান করূন। এখনও শান্তিস্থাপনের কাল অতশত হয় নাই।” 

প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভাঁজ্ম ব্রাহ্মণের এই কথা শ্যানয়া কাহলেন, “হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, 
ভাগ্যবলে পাণ্ডবগণ কুশলে আছেন, এবং ভাগ্যবলে তাঁহারা প্রভৃতপাঁরমাণ 


৬৮ ৮ সঞ্জয়দৌত্য 


সৈন্য সংগ্রহ কাঁরয়াও ধর্মপথে রত থাঁকয়া বাম্ধবগণের সহিত সংগ্রামাভিলাষ 
-পারহারপূর্কক সান্ধর প্রার্থনা কারতেছেন। আপাঁন যে-সমস্ত কথা 
বাঁললেন, তাহা কঠোর হইলেও যথার্থ বটে। পাণ্ডবগণ 'নর্ধাঁরত বনবাসান্তে 
স্বীয় পূর্বাধকৃত রাজ্যের আঁফকারী হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অর্জুনের অনুরূপ যোদ্ধাও 'ভ্রিলোকমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।” 

ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্য অনুমোদন কাঁরয়া কীহতে লাগলেন, “ভীম্ম যাহা 
কাঁহলেন, তাহা আমাদের শুভকর, পাশ্ডবদের হতকর এবং সমগ্র ক্ষত্রিয়- 
মণ্ডলীর শ্রেয়স্কর; অতএব আম তদনুসারে সঞ্জয়কে সন্ধিস্থাপনানামত্ত 
পাণ্ডবদের 'নকট প্রেরণ করিব।” 

এই বাঁলয়া ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদ-পুরোহিতকে যথোচিত সংকারপূর্বক বিদায় 
কাঁরলেন। অনন্তর সঞ্জয়কে সভাস্থলে আহ্বান কাঁরয়া তান কহিতে 
লাগলেন, “হে সঞ্জয়, তুমি এক্ষণে উপস্লব্য নগরে গমনপূর্বক পাণ্ডবগণের 
সমীপে উপাঁস্থত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাদের কুশল গজজ্ঞাসা করিবে । পাণ্ডবগণ 
অকপট ও সাধু; তাঁহারা এত দুঃখ সহ্য কারয়াও আমাদের প্রাত রুদ্ধ হন 
নাই; তাঁহারা সর্বদাই আত্মসূখ অপেক্ষা ধর্মকে অগ্রে স্থাপন কাঁরয়া থাকেন; 
এ শনামত্ত মন্দবাদ্ধি দূর্যোধন এবং ক্ষদ্রাশয় কর্ণ ব্যতীত তাঁহারা আমাদের 
সকলেরই প্রীতভাজন হইয়াছেন; অতএব তুমি এই-সকল ব্যাঝয়া উপয্দ্ত 
বাক্যে ব্বাধাষ্ঠরের নিকট আমার সন্ধির ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবে। হে সঞ্জয়, 
উভয় পক্ষের যেরূপ বল সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে আম বিশেষ ভীত হইয়াছি, 
সুতরাং তুমি বিবেচনাপূর্বক এমন প্রস্তাব কারবে, যাহাতে আমরা এ ঘোর 
বিপদাশঙ্কা হইতে উদ্ধার পাইতে পাঁরি।” 
. সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাস্টের আঁভপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে 
মৎস্যদেশাভম্‌খে যাত্রা কারলেন। 


৮ 


মহারাজ ধৃতরান্ট্রেরে আদেশানূসারে পান্ডবাঁদগকে 'নিরস্ত করিয়া শাল্তি- 
স্থাপনের প্রস্তাব কারবার জন্য উপস্লব্য নগরে উপাস্থত হইয়া সঞ্জয় 
য্যাধা্ঠরকে প্রীতমনে আভবাদনপূর্বক কহিলেন, “আপনার 'পতৃব্য রাজা 
ধৃতরাষ্ট্র আমাকে যে কথা বাঁলবার 'নামত্ত প্রেরণ কাঁরয়াছেন, তাহা শ্রবণ 
করূন। বৃদ্ধ রাজার সন্ধিস্থাপনের 'নতান্ত ইচ্ছা, অতএব আপনারা সে বিষয়ে 
অনুমোদন করুূন। আপনারা সর্বদাই ধার্তরাষ্ট্রগণের অপরাধ ক্ষমা কাঁরয়া 











৮ সঞ্জয়ের প্রত্যাবর্তন ৬৯ 


ক্রোধপারহারপূর্বক সখ অপেক্ষা ধর্মকেই প্রধান করিয়াছেন, অতএব এ স্থলে 
আত ভীষণ লোকাহংসা 'নিবারণের উপায় একমান্র আপনাদেরই আয়ত্তে 
রাঁহয়াছে।” 

যাঁধাণ্ঠর কাহলেন, “হে সঞ্জয়, আমি ক য্দ্ধাভিলাষ-সূচক কোনো 
কথা বালয়াছি যে, তুমি সংগ্রামভয়ে এত ভীত হইতেছ। আমরা পূর্বানগ্রহ 
ও তজ্জনিত ক্লেশ সমুদয় বিস্মৃত হইয়া আমাদের পূর্বাধিকৃত ইন্্রপ্রস্থ গ্রহণ 
কাঁরয়া শান্তিস্থাপন কাঁরতে প্রস্তুত আছি, এ কথা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে।" 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে ধর্মরাজ, আপনার কল্যাণ হউক। আঁম এক্ষণে 
চাঁললাম। যাঁদ স্বপক্ষসমর্থন কারিতে 'গয়া কোনো অযথাবাক্য প্রয়োগ কাঁরয়া 
থাঁক, তবে তঙ্জন্য আমাকে মার্জনা কাঁরবেন।” 

যাঁধাম্ঠির কাহলেন, “হে সঞ্জয়, আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের 
পণতদ্রাতাকে পঞ্গ্রামমান্র প্রদত্ত হইলেও আমরা রাজ্যপারত্যাগপূর্বক সাঁন্ধ- 
স্থাপনে সম্মত আঁছ।” 

অনন্তর সঞ্জয় হদ্তিনাপ্‌রে উপস্থিত হইলেন। 

ভীম্ম দ্রোণ ও সমবেত 'মন্র -ভূপাঁতগণকে অগ্রে কাঁরয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্ 
এবং কর্ণ শকুনি ও হ্রাতৃগণ-সমাভব্যাহারে দূর্যোধন 'ব্তীর্ণ কনক-চত্বর- 
শোভত ও চন্দনরসাঁসন্ত সভাগ্‌হে প্রবেশ কাঁরলেন। তথায় সকলে দারুময় 
প্রস্তরসারময় দন্তময় ও কাণ্চনময় 'বাবধ নাদ্ট আসনে উপাবস্ট হইলেন। 

অনন্তর কুণ্ডলধারণ সঞ্জয় সেই পরিপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া 
সকলকে অভিবাদনান্তে কহিলেন, “হে কৌরবগণ ও. রাজন্যবর্গ” আমি 
পাণ্ডবগণের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি, আপনারা তন্রত্য বৃত্তান্ত সমুদয় 
প্রবণ করূন। আমি ধর্মরাজসমীপে উপাস্থত হইয়া মহারাজ ধৃতরাম্ট্র কর্তৃক 
উপাঁদণ্ট বাক্য তাঁহাকে যথাযথরূপে বিজ্ঞাঁপত কাঁরলে পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ 
উপাঁষ্থত লকলকে জাদর-সম্ভাষণ-সহকারে যথোপয্যন্ত আঁভবাদনাদ 
জানাইলেন।” 

এই বাঁলয়া সঞ্জয় ক্রমে ক্রমে যুধান্ঠরের মতামত ও য্দ্ধার্থে যেরূপ 
বলসংগ্রহ ও আয়োজন হইয়াছে তৎসমস্ত তন্ন তন্ন কাঁরয়া বর্ণনা করিলেন। 
তখন ধৃতরাষ্ট্র মনের আবেগে আর কাহাকেও বলিবার অবসর না 'দিয়া স্বয়ং 
পাণ্ডবপ্রস্তাব সমর্থন করিতে উদ্যত হইলেন। 'তাঁন বাঁললেন, “পাণ্ডবগণ 
যেরূপ বল সংগ্রহ কারয়াছেন, অর্জুনের যেরূপ 'দিব্যাস্ত্-শিক্ষা লাভ হইয়াছে 
এবং ভীমনেন যেরূপ অলৌকিক বলসম্পন্ন, আহাতে দুর্ষেধন উহাদের সাঁহত 
কলহ কাঁরয়া আঁতি আববেচকের কার্য করিয়াছেন। এ য্দ্ধ ঘাঁটিলে কৌরবকুলের 
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দিনস্তার নাই, তাহা আমার স্পন্টই উপলব্ধি হইতেছে । অতএব আমার ইচ্ছা, 
পাণ্ডবদের ধর্মানুগত প্রস্তাব অনুসারে সন্ধিস্থাপনপূর্বক আমরা 'চিরকল্যাণ 
লাভ করি।” 

এই কথা শ্রবণে ভীম্ম দ্রোণ প্রীত সকলেই ধৃতরান্ট্রের উপদেশের 
প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কিন্তু দূর্যোধন এই আপ্রয় 
মন্তুণা সহ্য কাঁরতে না পাঁরয়া বাঁলতে লাগলেন, “হে 'পিতঃ, আপাঁন কেন 
বৃথা ভয় করিয়া আমাদের 'নামত্ত শোক কারতেছেন। আমাদের শন্লু অপেক্ষা 
আমরা ?কসে হাীনবল যে, পরাজয়-আশঙ্কায় কাতর হইব। তদব্যতীত এক্ষণে 
সমগ্র সাম্রাজ্য আমারই হস্তগত এবং এই-সকল মহারথ ভূপালবৃন্দ আমারই 
অনুগত, অতএব পাণ্ডবদের নস্তার কোথায়।” 

ধৃতরাম্ট্র পূত্রকে নিতান্তই মোহাবম্ট দেখিয়া কাতরস্বরে কাঁহতে 
লাগলেন, “হে কৌরবগগণ, আম বারবার গবলাপ কাঁরতোছ, তথাঁপ আমার 
মন্দমাত পূত্রগণ যুদ্ধসংকল্প পাঁরত্যাগ কারতেছে না। বৎস দূর্যোধন, তুমি 
কী 'নামত্ত সমগ্র পাঁথবী আঁধকার করিবার দুরাঁভলাষ পোষণ কাঁরতেছ। 
তদপেক্ষা পাণ্ডবাঁদগকে তাঁহাদের প্রাপ্যাংশ প্রত্যর্পণ কাঁরয়া সখে আপন রাজ্য 
পালন করো। পাপযদ্ধে লিপ্ত হইলে কুরুকুল সমূলে ধ্বংস হইবে। হে পত্র, 
আমি অহোরান্র এইরূপ "চিন্তায় 'বহ্বল হইয়া নিদ্রাস্খে বণচিত হইতোছ, 
এই 'নামত্তই আম সন্ধিস্থাপনে সমূৎসৃক।” 

মহাবীর কর্ণ ধার্তরাষ্ট্রগণের হর্ষোংপাদন কাঁরয়া কাঁহলেন, “হে 
মহারাজ, আম 'দিব্যাস্ত্বেত্তা মহাত্মা পরশুরামের গনকট অস্ব্রশিক্ষা কারয়াছ। 
আমিই এই যুদ্ধে পাণ্ডব-প্রধানগণকে বিনাশ কারবার ভার গ্রহণ করিলাম ।” 

কর্ণের এই আত্মশ্লাঘাই দুর্যোধনের দুঃসাহস এবং তঙ্জনীত সমস্ত 
অনর্থের মূল বিবেচনা কাঁরয়া মহামাঁতি ভীম্ম আনবার্ধ রোধে কর্ণকে তীব্র 
ভর্খসনা কাঁরয়া কহিতে লাগলেন, “হে কালহতব্দ্ধ কর্ণ, পাণ্ডবাঁদগকে 
সংহার করিবে বািয়া তুমি সর্বদাই অহংকার কাঁরয়া থাকো। 'বিরাটনগরে 
যখন ধনঞ্জয় তোমার প্রিয় ভ্রাতাকে সংহার করিলেন, তখন তুমি কী 
কারতেছিলে। যখন অন সমস্ত কৌরবগণকে অচেতন করিয়া তাঁহাদের 
উত্তরীয়-সকল হরণ কাঁরলেন, তখন কি তুম সে স্থানে ছিলে না। এখন তুম 
নির্ভর করিয়াই এ ঘোর যুদ্ধে ইহারা কালকবলে পাঁতিত হইবে ।” 

ভীঙ্মের বাক্যশল্যে আতিশয় সন্তপ্ত হইয়া কর্ণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশদ্তর- 
পারত্যাগপূর্বক কাহলেন, “হে পতামহ, আপাঁন পাণ্ডবদের যেরূপ গুণ 
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কীর্তন কাঁরয়া থাকেন, তাহা সেইরূপই বা ততোধিক হইতে পারে; কিন্তু 
আপাঁন আমাকে সভাস্থলে যে-সকল পরূষবাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহার ফল 
শ্রবণ করূন। আমি এই অস্ত্র ত্যাগ কাঁরলাম, আপাঁন জীবিত থাকিতে আর 
ইহা গ্রহণ কাব না।” 

মহাধনূর্ধর কর্ণ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
চবভবনে চাঁলয়া গেলেন। অনন্তর আত 'বষগ্নমনে ধৃতরাষ্ট্র সৌদনকার সভা 
ভঙ্গ করিলেন। 

এই সভার বিবরণ হ্যাধাঞ্ঠটরের নিকট উপাঁস্থত হইলে 'তানি কৃফকে 
সম্বোধন কাঁরয়া কাঁহলেন, “হে 'মন্রবংসল, এক্ষণে আমাদের এরূপ সময় 
আঁসয়াছে যখন তোমার পরামর্শ ভিন্ন আর গাঁত নাই। হে কৃষ্ণ, আপংকাল 
উপস্থিত হইলে তুমি যাদবগণকে যেরুপ রক্ষা কাঁরয়া থাকো, এক্ষণে 
আমাদেরও সম্বন্ধে তাহাই কারতে হইবে।” 

কৃষ্ণ কহিলেন, “মহারাজ, আমি তো এই উপাঁস্থত রাহয়াছ, যে বিষয়ে 
আজ্ঞা কারবে আমি তাহাই সম্পাদন করিব।” 

যাঁধাম্ঠর কাহলেন, “সঞ্জয়ের নিকট যাহা শুনা গেল, তাহাতে 
ধৃতরান্ট্রের প্রকৃত মনোভাব স্পন্টই বুঝা যাইতেছে। বিনা াজপ্রদানে 
আমাদিগকে ক্ষান্ত করিতে চাহেন। আমি কুলক্ষয়-নবারণার্ে অবশেষে 
পণ্চগ্রাম মাত্র লইয়া বিবাদভঞ্জনের প্রস্তাব কাঁরয়াছি; কিন্তু সমগ্র সাম্রাজ্য- 
আঁধকারে স্ফীত হইয়া উহারা তাহাতেও সম্মত হইল না।” 

কৃষ্ণ কাঁহলেন, “হে ধর্মরাজ, য্ম্ধকার্ষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আম 
মনে কাঁরতোছ, আম নিজে হাস্তিনাপুরে গমনপূর্বক উভয় পক্ষের 'হতার্থে 
শেষ চেস্টা কারব। যাঁদ আম তোমাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তি স্থাপন 
কাঁরতে পার, তাহা হইলে কুরুকুলকে মত্যুপাশ হইতে মস্ত কাঁরয়া আম 
মহাপণ্ফল লাভ করিব।” 

দ্রৌপদী এতক্ষণ পাঁতগণের মৃদূভাব অবলোকনে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া 
বাঁসয়াছলেন। ?তাঁন আর মৌন রাখিতে পাঁরিলেন না। রোদন কাঁরতে কারিতে 
কৃষ্কে কাহতে লাগিলেন, “হে মধ্স্‌দন, তুমি কৌরব-সভায় "গিয়া আমাদের 
সমগ্র রাজ্যপ্রদান ব্যাতরেকে কোনো সাম্ধর প্রস্তাবে সম্মত হইবে না। তুমি 
এই প্াঁপম্ঠ ধার্তরাষ্ট্রগণের উপয্স্ত দণ্ড বিধান করো ।” 

অনন্তর রোরুদ্যমানা কৃষ্ণা স্বীয় রমণায় কুটলাগ্র কুন্তলদাম হস্তে 
ধারণপূর্বক কহিলেন, “হে কেশব, যখন কৌরব-সভায় শান্তির প্রস্তাব হইবে, 
তখন পাষণ্ড দুঃশাসনের হস্তকলষত এই কেশের কথা স্মরণ রাখয়ো।” 
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কৃষ্ণ তখন দ্রৌপদীকে সান্হনা 'দয়া কাঁহলেন, “হে কল্যাণি, তুমি এখল 
যেরূপ রোদন কাঁরতেছ, আত অক্প দনের মধ্যেই কৌরবমাহলাগণকে সেইরূপ 
রোদন কাঁরতে দেখিবে। হে কৃষে, বাষ্প সংবরণ করো। তোমার পাতগণ 
আঁচিরেই শব্রুসংহারপূর্বক রাজ্যলাভ কাঁরবেন।” 

এইরূপ কথোপকথনে সে রাত্র আতবাহিত হইল। পরাঁদন প্রভাতে 
যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ হাস্তিনাপুর-যাত্রার আয়োজন করিতে আরম্ভ কাঁরলেন। 
ব্াহ্মণগণের মাগ্গল্যপূর্ণ 'নর্ঘোষ-শ্রবণান্তে স্নান কাঁরয়া বসনভূষণ-পরিধান- 
পূব্ক তিনি সূর্য ও বাহুর উপাসনা কাঁরলেন। তদনন্তর সাত্যাঁককে 
কহিলেন, “হে যুষুধান, আমার রথমধ্যে শঙ্খ চন্ষ গদা ও অন্যান্য অন্রসকল 
সূসাঁজ্জত করো। দুর্যোধন শকুনি ও কর্ণ আত দ;রাত্মা, অতএব তাহাদের 
পাপাভসাঁম্ধর নিমিত্ত প্রস্তৃত থাকা কর্তব্য ।” 

কৃষের আঁভগ্রায় জ্ঞাত হইয়া সাত্যাক রথসকল উপযুস্তরুূপে অস্ত্র- 
স্জত কারলেন। অনন্তর সকলের ?নকট 'বদায় লইয়া সাত্যাকসহ কৃষ্ণ 
স্বীয় রথে আরোহণ কাঁরলে দশ শস্ত্রপাঁণ মহারথন, সহম্্র অশ্বারোহী ও 
সহম্র পদাতি এবং ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া বহসংখ্যক কিগকর তাঁহার অনুগমন 
কারল। তখন দারুক-সারথ-চালিত বায়ুবেগগামণী অ*্বসকল হাস্তিনাপরাভ- 
মূখে ধাবত হইল। 

এ দকে ধৃতরাষ্ট্র দূতমূখে কৃষের আগমন-বার্ত শ্রুত হইয়া রোমাণ্টিত- 
কলেররে ভীঙ্ম দ্রোণ বদুরাদর সমক্ষে দূর্যোধনকে কাঁহলেন, “হে কুরুনন্দন, 
এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ শ্বানতেছি যে মহাত্মা বাসুদেব স্বয়ং পাণ্ডবদূত হইয়া 
এখানে আগমন কারতেছেন। কৃষ্ণ আমাদের পরম আত্মীয় ও মাননীয়, তাঁহার 
অভ্যর্থনার্থে উপয্ন্ত আয়োজন করা কর্তব্য ।” 

ভীম্ম এই বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলে দুযোধন তদনুসারে 
[বাবধ আসন, উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সংস্বাদ; অন্নপানাঁদ -শোভিত পরমরমণাীয় 
সভাসকল স্থানে স্থানে সংস্থাপন কাঁরলেন। 

এ দিকে কৃষ্ণ বৃকস্থলে রান্রিযাপনপদুর্বক প্রভাতে আহককার্য সমাধা 
কাঁরয়া হাস্তনাপুরাভিম্খে আগমন করিতে লাগলেন। বৃকস্থলনিবাসিগণ 
তাঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে চলতে লাগিল। ভীম্ম দ্রোণ প্রভাতি 
মহাত্মারা এবং দুর্ষোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের পূরসমুদয় কৃষের প্রত্যুদ্গমনের 
নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। পুরবাসিগণ কৃষ্ণ-দর্শনার্থে কেহ কেহ 'বাবধ যানে, 
ও অনেকে পদকব্রজে যাত্রা কারল। 

যথাক্রমে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ- 


শা 


রা বা. 8০ ৩৮০৮৩ ০৯ 


০ ০টি, চিনির এ বর যী ১৯৯: 


স্মারক 


৮ কুষফদৌত্য ৭৩ 


পূর্বক ধৃতরাম্ট্রের ভবনে প্রবেশ কারলেন। একে একে তিন কক্ষ অতিক্রম 
কাঁরয়া অবশেষে তান ধৃতরাষ্ট্রের সমীপস্থ হইলেন। উপাঁস্থত রাজগণসহ্ 
ধৃতরাম্্র আসন হইতে গাব্রোথানপূর্বক কৃষ্ণকে সমাদর প্রদর্শন কারলে কৃষ্ণ 
1বনীতভাবে সকলকে প্রাতিপূজা কাঁরয়া বয়ঃক্রম অনুসারে সকলের সাঁহত 
মিলিত হইলেন। অনন্তর তান 'নাঁ্ন্ট আসনে উপাঁবস্ট হইলে গো মধূুপর্ক 
ও উদক -প্রদানে তাহার অর্চনা করা হইল। বাস্‌দেব আঁতথ্যগ্রহণপূর্বক 
সকলের সাঁহত জন্বন্ধোচিত হাস্যপারহাস ও বাক্যালাপে তথায় কিছুকাল 
আঁতিবাহিত কারিলেন। 

সেই গৃহ হইতে বাঁহর্গত হইয়া কৃষ্ণ বিদ্রের ভবনে আশ্রয়গ্রহণ 


_ করিলেন। 


প্রভাতে সুমধুর-স্বর-সম্পন্ন বৈতালিকের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া মহাত্মা 
কৃষ্ণ জপ ও হোমান্তে বসনপাঁরধানপূর্বক নবোদিত আদিত্যের উপাসনা 
করিলেন। ইত্যবসরে দূর্যোধন ও শকুন তাঁহার সমীপে আগমন কারিয়া সংবাদ, 
1দলেন, “হে কেশব, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম প্রভাতি কৌরবগণ এবং অন্যান্য 
ভূপালবুন্দ সভায় সমুপাঁস্থিত হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা কাঁরতেছেন।” 

বাসুদেব তাঁহাঁদগকে আভনন্দনপূর্কক ব্রাহ্গণগণকে সৎকার করিয়া 
দারুক-সারাথ-সমানীত রথে আরোহণ কাঁরয়া অননচরবর্গপারবৃত হইয়া রাজ- 
সভায় গমন করিলেন। 

বদদবংশাবতংস কৃষ্ণ প্রাবিষ্ট হইবামান্র কুরুবৃদ্ধগণ আসন পারত্যাগপূর্বক 
দণ্ডায়মান হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র ডাঁথখত হইলে তন্রস্থ সহম্র সহম্ত্র ভূপাতি 
গার্োখান করিলেন। কৃষ্ণ হাস্যমখে সকলকে প্রত্যাভনন্দন করিলেন। 

তখন সভাস্থ সকলে 'না্ট আসনে উপাবষ্ট হইলেন। কর্ণ এবং 
দুরোধন অনাতদ্‌ূরে একাসনে অবাস্থত হইলেন এবং 'বিদুর কৃষ্ণের পার্বে 
আসন পাঁরগ্রহ কারলেন। অনন্তর সকলে কৃষের প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় তাঁহার 
প্রীত চাহিয়া নীরব রাঁহলেন। তখন ধামান্‌ বাসুদেব জলদ্গদ্ভীর স্বরে 
সভাগৃহ প্রাতিধ্রনিত করিয়া ধৃতরাম্ট্রকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহতে লাগলেন, 
“হে ভরতবংশাবতংস, আমার ববেচনায় কৌরব ও পান্ডবগণের মধ্যে সাম্ধ- 
স্থাপনপূর্বক বাীরগণের বিনাশ নিবারণ করা কর্তব্য। এই প্রার্থনা কাঁরতেই 
আম আপনার নিকট আগমন কারয়াছ। হে কুরঃপ্রবীর, পাণ্ডবাঁদগকে 
রাজ্যার্ধ-প্রদানপূর্বক তাঁহাদের সাঁহত সাঁম্ধস্থাপন ভিন্ন আমার আর অন 
প্রদ্তাব কারবার নাই। উপাঁস্থত সভাসদের মধ্যে কাহারও যাঁদ অন্য কোনেঃ 
সংগত প্রস্তাব থাকে, তবে তাহা শ্রবণ করা যাক।” 


৭5৪ ৮ দূর্যোধনের অবাধ্যতা 


ধৃতরাম্ট্র কাহলেন, “হে কৃষ্ণ, তোমার বাক্য ধর্মানূমোঁদত তাহার সন্দেহ 
নাই; কিল্তু দোখতেছ যে, আম স্বাধীন নাহ। আমার প্রয়কার্য অনুষ্ঠিত 
হয় না; অতএব তুমি দুর্যোধনকে বুঝাইবার 'নামত্ত যত্র করো, সে আমাদের 
কাহারও বাক্য গ্রাহ্য করে না। তুম তাহাকে শান্ত কাঁরতে পারলে যথার্থ 
বন্ধুজনোচিত কার্য হইবে ।” 

রাজা ধৃতরাজ্ট্রের বাক্যানুসারে বাসদের দূুর্ধোধনের আভম্‌খে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া মৃদুবচনে কাঁহতে লাগিলেন, *ভ্রাতঃ, তুমি যের্‌্প ব্যবহার কাঁরতেছ, 
তাহা তোমার বংশের উপয্ন্ত হইতেছে না। সেই বপরাত-ব্যবহার-জনিত 
অনর্থ-পাঁরহারপূর্বক নিজের ভ্রাতৃগণের ও 'মন্রসকলের শ্রেয় সাধন করো । 
হে দূর্যোধন, পাণ্ডবদের সাঁহত সাম্ধস্থাপন করা তোমার গুরুজন সকলেরই 
আঁভপ্রেত; অতএব তাহা তোমারও অন্‌মোদত হউক।” 

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে ভীম্ম তাঁহার কথা সমর্থন করিয়া দুর্যোধনকে 
বুঝাইতে লাগিলেন, “হে দূর্যোধন, মহাত্মা কেশব তোমাকে ধর্ম সঙ্গত উপদেশ 
প্রদান কাঁরলেন, তুমি তাহার অনুবতর+ হও, প্রজাগণকে বিনষ্ট করিয়ো না, 
শপতামাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন কাঁরয়ো না।” 

কিন্তু দূর্যোধন ভীম্ম-বাক্যের সমাদর না করিয়া ক্রোধে ঘন ঘন *বাস 
পারত্যাগ করিতে লাগলেন। তখন 'বিদুর কাঁহলেন, “আম তোমার 'নামত্ত 
শোক করিতোঁছি না, 'কল্তু তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা যে তোমাকে উৎপাদন 
কাঁরয়া হতপনুত্র ও হতাঁমন্র হইয়া 'ছন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ হইবেন, তজ্জন্যই 
আম শোকাকুল হইতেছি।” 

তখন ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় অনুনয়বাক্যে কহিলেন, “বৎস, বাসুদেবের কল্যাণ- 
কর বাক্য গ্রহণ করো, তাহাতে তোমার এম্বর্য অক্ষুপ্ন থাঁকিবে। যে রাজ্যার্ধ 
তুমি দান কাঁরবে, মহামাঁত কেশবের সাহায্যে তদপেক্ষা আঁধক পাঁরমাণে রাজ্য- 
বৃদ্ধি কারতে পারবে। কিন্তু ইহাকে প্রত্যাখ্যান কারিলে পরাজয় আনবার্, 
তাহার সন্দেহ কী।” 

রাজা দূর্যোধন আর কাহারও কথায় ?কছমান্র মনোযোগ না করিয়া কৃফকে 
উষ্ণভাবে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, “হে বাসুদেব, আমরা ক্ষত্রধর্মাবলম্বী, শত্রুর 
নিকট নত হওয়া অপেক্ষা আমরা সমরক্ষেত্রে বীরশয্যা শ্রেয়স্কর জ্ঞান কাঁর। 
আম অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকিতে গিতা আমার অনাঁভমতে পাণ্ডবাঁদগকে আমার 
রাজের অংশ প্রদান কাঁরয়াছলেন। আম জীবিত থাকতে তাহা পুনরায় 
প্রত্যার্পত হইবে না। আঁধক কা, সুচির অগ্রভাগে যে পাঁরমাণ ভূমি বিদ্ধ 
হইতে পারে তাহাও পাণ্ডবাঁদগকে প্রদান কারব না।” 


৮ গান্ধারীর ভর্খসনাবাক্য ৭ 


দুর্যোধনের উগ্রবাক্যে রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ উপহাস-সহকারে প্রত্যুত্তর 
করিলেন, “হে দুর্োধন, তুমি যে বীরশয্যা-লাভের বাসনা করিতেছ, তাহা 
যথাকালে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। তুমি পিতামাতা ও সমগ্র গ্রুজনের বাক্য 
অবহেলা করিতেছ, অথচ “চিন্তা করিয়াও স্বীয় দোষ দোখতে পাইতেছ না। 
1কল্তু বোধ করি উপস্থিত নৃপাঁতবর্গ অন্যরূপ বিচার কারবেন।” 

কৃষণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে দুঃশাসন উত্থানপূর্বক দুরোধনের 
নিকট সমাগত হইয়া কাঁহলেন, “হে রাজন্‌, সভাস্থ সকলের মন ক্লমেই তোমার 
বিপক্ষে আবার্তত হইতেছে; অতএব তোমার আর এখানে অবস্থান করা শ্রেয় 
নহে।” 

দূর্যোধন এই কথায় শাঁঙ্কত হইয়া আঁশম্টভাবে কর্ণ শকুনি ও দঃশাসনকে 
লইয়া সভাগৃহ পারত্যাগ কাঁরলেন। 

ধৃতরাম্ট্র ব্যগ্রভাবে 'বদ্যরকে কাঁহলেন, “বৎস, দূরদর্শিনীী গান্ধারীর 
সমীপে সত্বর গমনপূর্বক তাঁহাকে এই সভায় আনয়ন করো, যাঁদ মাতার বাক্যে 
দূধোধনের স্ব্যাদ্ধর উদয় হয়, একবার শেষচেম্টা দেখা যাক। হায়, 
দুর্যোধনকৃত এই ঘোর ব্যসন কোথায় প্রশামত হইবে ।” 
তথায় উপাঁস্থত করিলেন। তান আগত হইলে ধৃতরাম্ট্র কহিলেন, “হে 
গান্ধার, তোমার দুর্বিনীত পাত্র দূর্যোধন এম্বর্যলোভে মুগ্ধ হইয়া গুরুজন- 
বাক্য অবহেলা করিয়া আঁত ভয়ংকর 'বিপদের সূত্রপাত করিতেছে । এক্ষণে 
সে সূহ্‌দ্‌বাক্য-উল্লজ্ৰনপূর্ক অশিষ্টের ন্যায় সভা ত্যাগ করিয়াছে।” 

গান্ধারী কহিলেন, “মহারাজ, এই যে ব্যসন সম্‌পাঁস্থত, ইহাতে তোমারই 
দূর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। তুমি দূর্যোধনের পাপপরায়ণতা অবগত হইয়াও 
গিরকাল তাহার মতের অনুসরণ কারয়া আসিয়াছ, এক্ষণে উহাকে বলপূর্বক 
গনবারণ কারবার আর তোমার সাধ্য নাই।” 

অনন্তর মাতৃআজ্ঞা জ্ঞাত হইয়া দূর্যোধন পুনরায় সভায় প্রবিষ্ট হইলে 
গান্ধারী তাহাকে ভর্সনাপূর্বক কাহলেন, “বৎস দুর্ষোধন, কাম ও ক্রোধের 
বশীভূত হইয়া তোমার প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হওয়াতেই তুমি গুরুজনের সদুপদেশ- 
বাক্য লঙ্ঘন কাঁরতেছ; ফিল্তু হে পত্র, যাঁদ নিজের অধর্মবদ্ধিকেই না জয় 
কাঁরতে পাঁরিলে তবে রাজাজয় বা রাজ্যরক্ষা কারবার আশা রূপে কারতেছ। 
বংস, শাল্তিমার্গ অবলম্বন কাঁরয়া সকলকে রক্ষা করো, পাণ্ডবের সাহত মিলিত 
হইয়া পরমসখে সাম্রাজ্য ভোগ করো ।” 

মাতৃবাক্যের অবসানে দূর্যোধন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া পুনরায় সভাগৃহ 


৭৬ ৮ কৃষ্ণ-কুন্তী-সংবাদ 


ত্যাগ কারলেন এবং কর্ণ শকুনি ও দ:ঃঃশাসনের সাঁহত মন্ত্রণা কারতে 
লাগলেন। 

এক্ষণে সমস্ত অবস্থা অবগত হইলাম। স্পম্টই বুঝলাম যে, আপাঁনি দ্বাধীন 
নহেন এবং দূর্যোধন রূঢ্ুভাবে সাঁম্ধর প্রস্তাব অগ্রাহ্য কারতেছেন; অতএব 
এই-সকল বৃত্তান্ত ধর্মরাজের 'নকট নিবেদন করিলেই আমার কার্য শেষ হয়। 
এক্ষণে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ কাঁরতোছ, আম চাঁললাম।” 

এই বাঁলয়া মহামাত বাসুদেব বাহর্গত হইয়া রথারোহণপূর্বক পতৃজ্বসার 
নিকট বিদায় লইতে চঁললেন। তথায় তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইয়া 
কৃষ্ণ কাঁহলেন, “দোব, দুর্যোধনের তো শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে 
আপনার পূত্রদিগকে যাঁদ কিছ বন্তব্য থাকে, তাহা আমি শ্রবণ করিতে 
আভলাষী।” 

কুন্তী কাঁহলেন, “বৎস, য্দীধা্ঠরকে আমার বচনে কাহবে, “হে পনর, 
তোমার রাজ্যপালন-জাঁনত প্রচুর ধর্ম গবনন্ট হইতেছে; অতএব আর ক্ষত্রধর্মে 
অবহেলা কাঁরয়ো না। তোমার ব্বাদ্ধ সতত ধর্মীচন্তায় আভভূত হইয়া কর্ম- 
পথের বাধা ঘটায়; অতএব সাবধান হও । 

“হে কেশব, ভীমসেন ও ধনপ্জয়কে কাহবে, 'বৎসগণ, ক্ষান্রয়কন্যা যে ?নমিত্ত 
গভ্ধারণ করেন তাহা স্মরণ রাঁখয়ো, এক্ষণে তাহা সফল কারবার সময় আগত 
হইয়াছে।, 

“এবং কল্যাণী দ্রুপদনন্দিনীকে কহিবে, 'হে কৃষ্ণে। হে. মহাভাগে, হে 
যশাঁস্বনীী, তুমি এত রেশ সহ্য কারয়াও আমার পূররগণের প্রাত যথোচিত 
আচরণ করিয়াছ, ইহা তোমার উপযাস্তই হইয়াছে।” 

“হে মাধব, সকলকে আমার স্নেহাশীর্বাদ ও কুশলসংবাদ জ্ঞাপন কারিবে। 
এক্ষণে তুম নির্বঘে গমন করো ।” 

অনন্তর কুন্তীকে আঁভবাদন করিয়া কৃষ্ণ তথা হইতে নিক্ষান্ত হইয়া 
কর্ণকে বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন এবং সাত্যাকি 
ও অনুচরবর্গ -সমভিব্যাহারে নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। নগরের বাঁহেশে 
নির্জনিষ্থানে উপাস্থিত হইয়া কৃষ্ণ কর্ণকে একান্তে কাঁহতে লাগলেন, “হে কর্ণ, 
তুমি সর্বদাই বেদপারগ ব্রাক্মণগণের সাঁহত মিলিত হইয়া বহন তত্ব আলোচনা 
কাঁরয়াছ, অতএব তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, কোনো রমণণীকে যে বিবাহ করে 
সে তাহার কন্যাবস্থায় জাত পত্রের শাস্ত্রোন্ত দিতা হয়। তুম জ্বীয় জল্ম- 
বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি কুন্তীর 'ববাহের-পূর্বপ্রসৃত সর্ধদত্ত পত্র, 


৮ কৃফ-কর্ণ-সংবাদ ৭৭ 


লূতরাং মহাত্বা পাণ্ডুই তোমার ?পতা, তুমিই প্রকৃতপক্ষে জ্যেষ্ঠ পান্ডব; 
অতএব অদ্যই আমার সাঁহত আগমন করো, পাণ্ডবগণকে এই বৃত্তান্ত 'িজ্ঞাপত 
করা যাক। তাঁহারা তোমাকে জ্যেষ্ঠ বাঁলয়া জানতে পারিলে সমঙ্ত আধিপত্য 
তোমার হস্তে সমর্পণ কারবেন। অতএব হে মহাবাহো, অদ্যই আমার সাহত 
আইস, ভ্রাতৃগণ-পাঁরবৃত হইয়া রাজ্যশাসনপূর্বক কুন্তীর আনন্দবর্ধন করো ।” 

কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে বৃষ্ণ্রবীর বাসুদেব, আমি অবগত আছি যে, 
কুন্তীর কন্যাবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় আম শাস্তানূসারে পাণ্ডুপ্ন্ররূপেই গণ্য। 
ণকল্তু হে জনার্দন, আম জন্মিবামাত্র আমার কিছুমাত্র কুশলচিন্তা না করিয়া 
কুন্তী আমাকে পাঁরত্যাগ কারলেন। তৎকালে সূতজাতীয় আঁধরথ দয়াপরবশ 
হইয়া আমাকে তাঁহার পত্থী রাধার নিকট পালনার্থে সমর্পণ করিলেন । হে কৃষ, 
স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ আমার মাতুরুপিণী রাধার স্তনযুগলে ক্ষীরসণ্ার 
হইয়াছিল। তদবাঁধ উভয়ে আমাকে পূত্রনার্বশেষে লালন কাঁরলেন। যৌবন 
প্রাপ্ত হইলে আম সতজাতীয়া কন্যা 'ববাহ কাঁরলাম এবং তাহা হইতে 
আমার পূত্র-পৌন্রাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ইহাদের উপরই আমার সমস্ত প্রণয় 
আবদ্ধ হইয়াছে, অপরিমেয় ধনরহ্ন বা অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেও আমার 
ইহাদগকে পারত্যাগ কারবার অভিলাষ হয় না। তাহা ছাড়া, হে বাসুদেব, 
আমি এতকাল দুর্যোধনের প্রদত্ত রাজ্য অকণ্টকে ভোগ করিয়া আসিয়াছি, 
আমাকে তানি সর্বদাই প্রীতি প্রদর্শন কাঁরয়াছেন এবং আমার উপর নির্ভর 
কাঁরয়াই পাণ্ডবদের সাঁহত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে লোভে 
বা ভয়ে বিচলিত হইয়া আমি তাঁহার প্রাত 'মথ্যাচরণপূর্বক তাহাকে নিরাশ 
কাঁরতে পারব না। তদব্যতীত, যাঁদ এই য্দ্ধে আঁম সব্যসাচীর সম্মখখীন 
না হই, তবে আমাদের উভয়েরই ভূয়সী অকণীর্ত থাকিয়া যাইবে । হে যাদব- 
নন্দন, তুমি আমার হিতার্থে এই-সকল প্রস্তাব কাঁরয়াছ, সন্দেহ নাই, কিন্তু 
'আমার অনুরোধ এই যে, তুমি আমার জন্মবৃত্তান্ত পান্ডবদের নিকট প্রকাশ 
না করো। হে আঁরন্দম, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুল্তীপূত্র বালয়া জানিতে 
পারিলে তৎক্ষণাৎ রাজ্য পাঁরত্যাগ করিবেন। সে রাজ্য আমি প্রাপ্ত হইলে 
দুর্যোধনকে না প্রদান কারিয়া থাকিতে পারব না। কিন্তু এরূপে দুযোধনের 
রাজ্যপ্রাপ্ত উচিত হইবে না; অতএব যুধিষ্ঠিরই চিরকাল রাজ্যশাসন করুন|” 

কর্ণের কথা শেষ হইলে বাসুদেব মৃদূহাস্য-সহকারে কাহলেন, “হে কর্ণ, 
না, অতএব আর যুদ্ধ বিনা গাঁত নাই। তুমি এখান হইতে প্রাতিনিবৃত্ত হইয়া 
ভীশঙ্মদ্রোণাদকে বাঁলয়ো যে, বর্তমান মাস সর্বতোভাবে যুদ্ধের উপযোগাী। 


৭৮ ৮ বিদুর-কুল্তী-সংবাদ 


খাদ্যদ্ুব্য ও কাঙ্ঠাঁদ প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যায়, জল সরস ও পথ কর্দমশুন্য। 
অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যা হইবে, এ তিথি য্দ্ধারচ্ভের পক্ষে 
উপয্ন্ত। তোমরা সকলেই যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আন্তমশয্যা প্রার্থনা কাঁরতেছ, 
তখন তাহাই হইবে। দূুযেধনের অনুগত রাজগণ সমরক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত 
হইয়া সম্গাত লাভ করিবেন।” 

কর্ণ কাহলেন, “হে কৃষ্ণ, আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি। সম্প্রাত যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে পুনরায় তোমার দর্শন পাইব এবং পরে হয় এই ক্ষত্রান্তকারী মহারণ 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, নতুবা স্বর্গে গিয়া যথাকালে তোমার সাঁহত পূনরায় 
মালত হইব ।” 

এই বাঁলয়া কর্ণ কেশবকে আলঙ্গনপূর্বক 'বিষগ্রমনে স্বীয় রথারোহণ 
করিয়া হ্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন। কৃষ্ণ শান্তর নিমিত্ত শেষচেম্টাতেও 
অকৃতকার্য হইয়া সারাথকে রথচালনার আদেশ প্রদান কাঁরলে রথ উপপ্লব্য- 
আভমূুখে প্রধাবিত হইল। 

কুরসভা ভঙ্গ হইলে শান্তির আশা সম্পূর্ণ পরাহত জা'নয়া বিদূর 
আতিশয় চিন্তাকালত "চত্তে ইতস্ততঃ পারভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে অবশেষে 
কু্তীর ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার 'নকট মনোবেদনা নিবেদন কাঁরতে 
লাগলেন, “হে কুন্তা, তুমি তো জানো, আমি যুদ্ধের কী পর্যন্ত গিরোধী 
ছিলাম; আম কায়মনোবাক্যে শান্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই 
ফল হইল না। ধর্মাতআ্রা পাণ্ডবগণ সহায়সম্পন্ন হইয়াও দীনের ন্যায় সান্ধ 
প্রার্থনা কাঁরলেন, তথাপ দুর্যোধনের তাহাতে আভরুচি হইল না। যে ঘোর 
যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পাঁড়য়াছে, তাহার ফল যে কী পর্যন্ত শোচনীয় হইতে 
পারে, তাহা ভাবিয়া আম 'দবানশি নিদ্রানখে বণিত হইতোছ।” 

মনাস্বনী কুল্তী বদরের বাক্যশ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইলেন এবং 
দীর্থানম্বাস পাঁরত্যাগপূর্বক চিন্তা করিতে লাগলেন। অবশেষে তান 
কর্ণকে দুর্যোধনের প্রধান নিভিস্থল জানিয়া জন্মবৃত্তান্ত-জ্ঞাপনপূর্বক 
তাঁহাকে পাশণ্ডবদের প্রাতি প্রসন্ন কারবার সংকল্প কারলেন। কর্ণ পত্র হইয়া 
কী 'নামত্ত তাঁহার হিতকর বাক্য উপেক্ষা কারবে এই কল্পনায় আশ্বস্ত 
ইইয়া তান এই উদ্দেশ্যে ভাগণীরথীতীরে গমন ক'রিলেন। 

তথায় দৌখলেন, স্বীয় আত্মজ সত্যপরায়ণ মহাতেজা কর্ণ পূর্বমখে 
বাঁসয়া বেদপাঠ কাঁরতেছেন। পৃথা কর্ণের পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার 
জগাবসান প্রতীক্ষা কারতে লাগিলেন। অপরাহ্ব পর্য্ত কর্ণ পুর্বমহখে 
অবস্থান করিয়া পারশেষে সর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্মাভিমূখে আবর্তিত 


৮ কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ ৭১৯ 


হইবামান্র কুন্তাঁ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। তখন 'তনি বিস্মিত হইয়া! 
আভবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপু্টে কাহতে লাগিলেন, “ভদ্রে, আঁধরথ ও রাধার 
পূত্র আপনাকে আভিবাদন কারতেছে। আপাঁন কী নিমিত্ত এ স্থানে আগমন 
করিয়াছেন। আজ্ঞা করুন কী কাঁরতে হইবে ।” 

কুন্তী কহিলেন, “বংস, তুমি আঁধরথ বা রাধার পত্র নহ; সূতকুলে 
তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমারই সূর্ধদত্ত পত্র, কন্যাবস্থায় আমি তোমাকে 
প্রাপ্ত হইয়াছলাম। তুমি শাস্ত্রানূসারে মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র হইয়া মোহবশতঃ 
ছ্বীয় ভ্রাতৃগণের সাঁহত সোহা্য না কারয়া দুর্ধোধনের সেবা কাঁরতেছ, ইহা 
ক ভালো হইতেছে। তুমি সর্বগুণসম্পন্ন এবং আমার পৃত্রগণের অগ্রজ, 
অতএব তোমার সূতপনুত্র-সংজ্ঞা তিরোহিত হওয়া কর্তব্য ।” 

কুন্তীর বাক্যাবসানে কর্ণ কাঁহলেন, “হে ক্ষান্রয়ে, আম আপনার বাক্যে 
আস্থা কার না, উহাতে আমার ধর্মহানি হইবে। আপনার কর্মদোষেই আমি 
সতজাতিমধ্যে গণ্য হইয়াছি, আপাঁন জল্মমান্র আমাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আমার 
ক্ষাত্নয়জল্ম বৃথা কাঁরয়াছেন, কোন্‌ শন্রু ইহা অপেক্ষা আমার আঁধক অপকার 
কারতে পাঁরত। ধৃতরাম্ট্রতনয়গণ আমার সর্বপ্রকার সংকার করিয়া আসতেছেন, 
আপনার অনুরোধে তাঁহাদের প্রাত ক প্রকারে কৃতঘন হইব। অতএব 
দূর্যোধনের 'হিতার্ে আপনার পাত্রগণের সাহত যুদ্ধ কাঁরব, ইহা আনিবার্ষ। 
তবে, হে প্যত্রবংসলে, আপনার প্রীতর 'নামত্ত আম সত্য করিয়া বলিতোছ 
যে, ফুধিষ্ঠির ভীমসেন নকুল ও সহদেব আপনার এই চার পাত্রের সহিত 
আমার কোনো বৈর নাই, ইহাদিগকে আমি সংহার কাঁরব না। সুতরাং আপনার 
পণ্চ পত্র কদাপি িনম্ট হইবে না-হয় অজদিন নয় আমি জাবত থাকিব» 

কুল্তী কর্ণের যথার্থ কথাসকল শ্রবণে দুঃখে কাম্পত হইলেন, 'কল্তু 
কোনো প্রত্যুত্তর কারতে পারলেন না। পাঁরশেষে তান কর্ণকে আলিঙ্গন 
করিয়া কাঁহলেন, “তুমি যে যুধিষ্ঠিরাঁদ ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে অভয় প্রদান কাঁরলে৷ 
ইহা যেন যুদ্ধকালে তোমার স্মরণ থাকে।” 

অনন্তর উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কাঁরলেন। 


৪) 
শ্াাল্তর চেষ্টায় সর্বতোভাবে অকৃতকার্য হইয়া কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে প্রত্যাগমন- 
পূর্বক হস্তিনাপুরে সংঘটিত সমস্ত ব্যাপার পাণ্ডব-সান্নধানে সংক্ষেপে 
বর্ণনা কাঁরয়া কাহলেন, “হে ধর্মরাজ, কুরুসভামধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়াছল। 


০ ৯ সমরায়োজন 


নকলই ব্যস্ত কাঁরলাম। ফলতঃ 'বনা যুদ্ধে কৌরবগণ তোমাদিগকে রাজ্য 
প্রত্যর্পণ কাঁরবেন না। অতএব যদ্ধ ব্যতীত আমি অন্য গাঁতি দোখতে 
পাই না।” 

এই বালিয়া বাসহদেব বিশ্রামার্থে স্বীয় আবাসভবনে গমন কারলেন। 
অনন্তর রাব্রযোগে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে একান্তে আহ্বানপূর্ক মল্মণা কারতে 
লাগলেন। 

কৃষ্ণের বাক্যানুসারে ধৃঙ্টদ্যুম্পই অপ্ত অক্ষৌহণীর সেনাধ্যক্ষগণের 
নেতুরুপে 'িষুন্ড হইলেন। 

অনন্তর সকলকে কার্ধারম্ভের 'নামত্ত আতিশয় ব্যগ্র দৌখয়া যুধিষ্ঠির 
যুদ্ধযান্রার উদ্যোগ কারবার অনমতি প্রদান কাঁরলেন। আদেশ পাইবামান্ত 
সকলে বরধারণপূর্বক প্ব স্ব কার্ষে ব্যাপৃত হইলেন। অজ্পকালমধ্যেই অশ্বের 
হষারবে, হস্তীর বৃংহিতে, রথের ঘর্ঘরে ও ইতস্ততঃ প্রধাবমান যোদ্ধ্গণের 
'যোজনা করো' 'সঙ্জা করো" প্রভীতি চীৎকারে সেই াবপুল সৈন্যসমাগম ক্ষুব্ধ 
মহাসমহদ্রের ন্যায় শীব্দত হইতে লাগিল। সর্বঘ্র তুমুল শঙ্খদযন্দ[ভিধবান 
সৈন্যগণের আনন্দের পাঁরিচয় প্রদান কারতে লাগল। 

অনন্তর আয়োজনাঁদি-কার্ষে সে রাঁত্র আতিবাহিত হইলে প্রাতঃকালে সকলে 
প্রস্তুত হইয়া কুরঃক্ষেত্রাভিমুখে খান্রা আরম্ভ করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণ সেনামূখে 
অগ্রে চালতে লাগিলেন। রাজা যুধাষ্ঠর যানবাহন অস্ত্রশস্ত্র কোষ শিজ্পী 
ও চিকিৎসক প্রভৃতি একমত কারয়া মধ্যস্থানে রাহলেন। অন্যান্য বীরগণ 
তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান কাঁরলেন। 

কুরুক্ষেত্রে উপাস্থত হইয়া অজদিন এবং বাসুদেব তাঁহাদের ভীষণরব 
শাঙখদ্বয় বাদন কারলে যোদ্ধৃগণ আতশয় উৎসাহত হইয়া প্রত্যেকে স্ব স্ব 
শঙ্খে ঘোরতর 'িনাদ কারলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির পারভ্রমণপূর্বক *মশান 
দেবালয় আশ্রমাঁদ স্থানসকল পাঁরহার করিয়া পাবন্রসীলিলয্ু্ত হিরশ্বতা- 
নাম্নী-ম্রোতস্বতী-সেবিত তৃণ-ইন্ধন-সম্পন্ন এক সমতল ভূম সেনানিবেশের 
'নামত্ত ননর্বাচন করিলেন। 
তথায় গকয়ংকাল বিশ্রামান্তে গতরুম হইয়া তিনি মহণপালসকল- 
সমাভব্যাহারে চতুর্দিক পর্যটন ও শবিরাদি সংস্থাপনের উপয্স্ত স্থান 
পারদর্শন কারিতে লাগিলেন। ধূস্টদ্ম্ন ও সাত্যকি শাবরের পাঁরমাণ স্থির 
করিলে, কৃফ চতুর্দিকে পাঁরখা খনন করাইয়া তথায় অদশ্যভাবে রক্ষক-সৈন্যদল 
সংস্থাপন কাঁরিলেন। প্রথমে পাণ্ডবগণের শাবির প্রস্তুত হইলে অন্যান্য 
নপাঁতগণ পরে নিজ নিজ শাবির যথাস্থানে সাল্রবৌশত কারলেন। 


৯ কুরুূসেনা-সান্নবেশ ৮১ 


প্রত্যেক শাবরে অস্বাশল্পী ও স্যাচীকৎসক -সকল নিযুস্ত হইল। এবং 
ধর্মরাজের আদেশক্রমে তন্মধ্যে প্রভূত পাঁরমাণে শরাসন জ্যা বর্ম ও সকলপ্রকার 
শস্তুসমূহ, তদ্‌ব্যতীত তৃণ তুষ অঙ্গার মধু ঘৃত উদক এবং 'বাবধ প্রকারের 
ক্ষতনিবারক ওষধ রক্ষিত হইল । পাণন্ডবগণ এইরুপে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া 
যুদ্ধকাল প্রতীক্ষা কারতে লাগলেন। 

অনন্তর সে রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুযোধন স্বয়ং সেনানিবেশে 
উপাস্থত হইয়া একাদশ অক্ষৌহণী পাঁরদর্শন ও 'বিভন্ত কারলেন। হস্তী 
অশ্ব রথাঁদর মধ্যে উত্তম মধ্যম ও অধম নির্বাচনপূর্বক সেই অনুসারে 
তাহাদগকে অগ্রে মধ্যে ও পশ্চাতে সান্মবোৌশত করিলেন। এবং সর্বপ্রকার 
সাংগ্রামিক যন্ত্র, যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও আবশ্যকীয় ষধাঁদি সংগ্রহ কারিয়া তাহা 
সৈন্যগণের সাঁহত প্রেরণ কাঁরলেন। 

কূপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধপাঁত সুদাক্ষণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম, 
অশ্বথামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও বাহিনক, এই একাদশ মহারথী সৈন্যাধ্যক্ষ- 
পদে নয্যন্ত হইলেন। দূর্যোধন ই'হাঁদগকে 'বাধবৎ অর্চনাপূর্বক অতিশয় 
পাঁরতুষ্ট ও স্বপক্ষে দ্‌ঢ়বদ্ধ কারলেন। 

অনন্তর উদ্যোগকার্য পাঁরসমাপ্ত হইলে দুযেধন সেনাধ্যক্ষগণকে সঙ্গে 
লইয়া মহাত্মা ভীষ্মের নিকট উপাস্থত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলপুটে কাহিতে 
লাগলেন, “হে পুরুষপ্রবীর, আমাদের সৈন্যগণ সংগ্রামার্থে প্রস্তুত হইয়া 
উপয্যন্ত সেনাপাঁত অভাবে ছিন্নভিন্ন রহিয়াছে। আপানি আমার 1প্রয়ানজ্ঠান- 
পরতন্দ ও শব্রুগণের অবধ্য, অতএব আপ্াাঁন আমাদের সেনাপাঁতপদ গ্রহণ 
করূন। আপনার বলবীর্যে সরাক্ষিত হইয়া আমরা দেবগণেরও অজেয় হইব।” 
সম্মত আছ, ?কন্তু তোমাদের ন্যায় পাণ্ডবগণও আমার 'প্রয়পান্ত। তোমাদের 
আশ্রয়ে আছ, অতএব তোমার পক্ষ অবলম্বন কারলাম, ?কলন্তু এই একটি 
নিয়ম সংস্থাপন কারতোঁছ শ্রবণ করো। আমি সযোগ উপাস্থত হইলেও 
কদাচ পান্ডবণকে সংহার কাঁরব না। তবে তোমার প্রীতির 'নামত্ত আমি 
প্রাতাদন সামর্থয অনুসারে সহম্্র সহম্্র সৈন্য বিনাশ কাঁরব। আর এক কথা, 
আম সেনাপাঁত হইলে কর্ণ সম্ভবতঃ যুদ্ধে যোগদান কাঁরবেন না, অতএব 
শববেচনা করিয়া আমাকে নিয়োগ করো ।” 

তখন কর্ণ কাঁহলেন, “হে দূর্যোধন, আমি প্‌বেহি প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াছি যে 
পিতামহ জীবিত থাকিতে আমি অস্ত্র ধারণ কাঁরব না, অতএব উানই সেনাপাঁত 


ঙ৬ 


৮২ ৯ যৃদ্ধধর্ম-নেশ 


হইয়া অগ্রে যুদ্ধ করুন। উীন গবনম্ট হইলে আঁম অজুনের সহিত সংগ্রাম 
কাঁরব।” 

তখন সকলে 'বাঁধপূর্ক ভীম্মকে সৈনাপত্যে আভধিন্ত কারলেন। 
অনন্তর রাজা দূর্োধনের বপুল সৈন্যবল মহামাত ভীম্মকে পারস্কৃত 
করিয়া কুরুক্ষেত্রাভমুখে যাত্রা করিল। 

অনল্তর উভয় পক্ষের সম্মাতক্রমে এরূপ যুদ্ধধর্ম সংস্থাঁপত হইল যে, 
রথ রথীর সাহত, গজারোহণী গজারোহশীর সাঁহত, অশ্বাবার অশ্বাবারের 
সাঁহত এবং পদাতি পদাতির সাঁহত যুদ্ধ কাঁরবে। অন্যের সাহত য্দ্ধে 
প্রবৃত্ত, শরণাপন্ন, যুদ্ধে পরাজ্মখ, অথবা বহবল ব্যান্তর প্রাতি আঘাত 
করা হইবে না এবং কোনো ক্রমেই ছল প্রয়োগ করা হইবে না। 

অনন্তর দূর্যোধনের নিয়োগানসারে কৌরবপক্ষীয় ভূপাঁতগণ রান 
অবসান না হইতেই স্নানান্তে মাল্য ও শজ্রবসন পাঁরধান, শস্ত ও ধ্জ 
গ্রহণ, স্বাদ্তিবাচন ও আগ্নতে আহ্যাত প্রদান কাঁরয়া পরস্পরশ্্রদ্ধান্বিত 
হইয়া একাগ্রচিত্তে রণক্ষেত্র গমন কাঁরতে লাগিলেন। 

পণ-যোজন-বিস্তৃত মণ্ডলাকার য্যদ্ধক্ষেত্রের উভয় পাশ্রবে কৌরব ও 
পাণ্ডব সেনানিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। কৌরব সৈন্যগণ এই ক্ষেত্রের পাশ্চমার্ধ 
আঁধকার কিয়া তথায় সৈন্যসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

এ দিকে যৃধিম্ঠিরও তাঁহার সেনানায়কগণকে অনুরূপ আদেশ প্রদান 
কাঁরলে তাঁহারা বিচিত্র বর্মকবচাঁদ-ধারণপূর্বক শিল্পী প্রভতিকে 1শাবরে 
রাখিয়া সৈন্য ও রথগজ-অশ্বাঁদ লইয়া ক্ষেত্রের পূর্বীবভাগে চলিলেন, কিন্তু 
অবশেষে যেরূপ সৈন্যাবভাগ কাঁরবেন, এক্ষণে 'বিপক্ষদের ভ্রম-উৎপাদনের 
আভপ্রায়ে অন্যরূপ ক্লমানূসারে চলিতে লাগলেন। যুদ্ধকালে বিশৃঙ্খলা- 
গনবারণ-জন্য রাজা যাধাম্ঠর পাণ্ডব-সৈন্যগণের প্রত্যেক বিভাগের আভিজ্ঞান 
চিহ্ৃবিশেষ ভাষাবিশেষ ও সংজ্ঞাবশেষ নির্দেশ কারয়া দিলেন। 

পাণ্ডবগণের ধনজাগ্র দূষ্ট হইবামান্র কৌরবগণ সত্বর ব্যৃহিত হইতে 
আরম্ভ কারলেন। ভশম্ম প্রথমতঃ সেনাধ্যক্ষাদগকে একত্র করিয়া কাহলেন, 
“হে ক্ষত্রিযগণ, ব্যাধি দ্বারা গৃহে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা যাদ্ধক্ষেত্রে শল্ত্র দ্বারা 
মৃত্যুই ক্ষান্নয়ের পক্ষে শ্রেয়। সংগ্রামই স্বর্গগমনের অনাবৃত দ্বার; অতএব 
এক্ষণে সেই দ্বার অবলম্বনপূর্বক আভলাষত লোকসকল লাভের 'নামত্ত 
প্রস্তুত হও।” 

অনন্তর কর্ণ ব্যতীত কৃষ্ণাঁজনধারী সৈন্যাধ্যক্ষদকল দূর্যোধনের নামত 
প্রাণপর্যন্ত পণ করিয়া হজ্টচিত্তে এক এক অক্ষোহিণী সেনা পাঁরিগ্রহ কারলেন ॥ 








ধূ 


» এটি ১৬৮ 


৯ ভীগ্মের সৈনাপত্য ৮৩ 


সেনাপাঁত ভীত্ম শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত কবচ ও শ্বৈতচ্ছন্র ধারণ কাঁরয়া অবাশস্ট 
এক অক্ষৌহিণী লইয়া সকলের অগ্রে অবস্থান কারতে লাগিলেন। এর্প 
অগণ্য সৈন্যদল ইতিপূর্বে এক স্থানে কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। 

অনন্তর দুই পক্ষের ব্যাহত সৈন্যমণ্ডলগ হইতে বীরগণের ?সংহনাদ ও 
যানবাহনাদর শব্দে দশ দক আকু'লত হইয়া উঠিল এবং দুই পক্ষের সৈন্য- 
জালের গাঁতজন্য-সম্যাখত ধৃূলিপটলে আকাশ সমাচ্ছল্ন হইয়া কিয়ংকাল আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর রহিল না। 

দুই দল সম্মুখীন হইয়া স্ব স্ব আভলাষত স্থানে স্থির হইলে ধূলিজাল 
অপসারত হইয়া অপূর্ব শোভা প্রাতভাত হইল। নবোদত সূর্যীকরণে 
[হরণাভাীষত হস্তী ও রথ-সকল চপলাবিলাসত জলদ্জালের ন্যায় দশ্যমান 
হইতে লাগিল। বীরগণ 'বিচিন্র প্রভাসম্পন্ন কবচে ভূষিত হইয়া অশ্নি ও সূর্যের 
ন্যায় দীপ্যমান হইলেন। 

শরাসন খড়া গদা শান্ত ও অন্যান্য -প্রহরণ-সমযদায়-শোভিত উভয় সৈনাদল 
উল্নন্ত মকরাবর্তয্যন্ত যুগাল্তকালশীন সমবেত সাগরদ্বয়ের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। কাণ্চনময় অঙ্গদ-শোভিত জবলিতানলসদৃশ বহ্াীবধ ধররজ- 
সকল ইন্দ্রকেতুর ন্যায় প্রাতিভাত হইল। অন্যান্য ধবজচিহেদ্র মধো ভশষ্মের 
পণ্তারামাণ্ডত তালকেতু, অর্জুনের ভীষণ কপিধজ, য্যাধাম্ঠিরের তারাখচিত 
সুবর্ণময় চন্দ্র, দূরোধনের মাণিময় নাগাঁচহৃ, ভীমসেনের স্বর্ণ-সিংহধবজ, 
আচার্য দ্রোণের কমণ্ডলু-ভূষিত কেতু এবং আঁভমন্যুর মাঁণকাণ্তনময় ময়ূর 
সর্বোপার জাজবল্যমান হইয়া প্রকাশ পাইল। 

অনন্তর রাজা দূর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে প্রাতব্যাহিত অবলোকন করিয়া 
দ্রোণাচার্ধকে কাঁহলেন, “হে আচার্য, এ দেখুন, শন্রুগণ ভীমসেন-পাঁররক্ষিত 
ব্যহ রচনা করিয়া আমাদের সৈন্যগণকে আরুমণ কারবার সংকজ্প করিতেছেন; 
ণকল্তু পাণ্ডবদের সৈন্যসংখ্যা পাঁরমিত, আমাদের বল অর্পারমিত; অসংখ্য 
যোদ্ধা আমাদের 1হতার্থে প্রাণদানে প্রস্তুত রাহয়াছে, অতএব শঙ্কার কোনো 
কারণ নাই। সেনানায়কগণ প্রত্যেক ব্যহদ্বারে অবস্থান করুন এবং আপাঁন 
স্বয়ং ভীষ্মকে রক্ষা করুন ।” 

তখন মহামাতি ভীম্ম দূর্ধোধনের প্রীতিসাধনার্থে সিংহনাদসহকারে 
প্রচণ্ডশব্দ শঙ্খধান কাঁরলেন। তাহাতে প্রত্যেক সেনানায়ক স্ব স্ব বিভাগ 
হইতে শঙ্খধদনি দ্বারা যৃদ্ধার্থে আগ্রহ প্রকাশ কাঁরলেন। 

তদভ্তরে অপর পক্ষ হইতে অর্জুন দেবদত্ত-নামক ও কৃষ্ণ স্বীয় পাণ্জন্য- 
নামক আতি ভীষণরব শঙ্খদ্বয় ধ্বনিত করিয়া কৌরবগণকে ভ্রাসত ও স্বপক্ষকে 


/৪ ৯ অজনাবষাদ 


উদ্‌বোধিত কাঁরলেন। তখন পাণ্ডব-সেনাধ্যক্ষগণ স্ব স্ব শঙ্খবাদন দ্বারা 
ব্যহরচনা ও য্দ্ধায়োজনের সম্পূর্ণতা জ্ঞাপন কাঁরলেন। 

অনন্তর শ্ব্তোশবযুন্ত মাঁণখাঁচিত রথার্ট পাণ্ডব-সেনাপাঁত অজদিন কৃষককে 
কাঁহলেন, “হে বাসুদেব, উভয় সেনার মধ্যপ্থলে রথ স্থাপন করো, যাহাতে 
কোন্‌ পক্ষের কোন্‌ যোদ্ধা কাহার সাঁহত যুদ্ধ করিবার উপয্যস্ত, ভাহা চতুর 
কারয়া যুদ্ধকার্য উপয্তরূপে আরম্ভ কাঁরতে পারি।” 

তন কক অজদের আতদবিত নিন রনির 
“হে পার্থ, এ ভীম্ম-দ্রোণাঁদ যোদ্ধা ও সমগ্র কৌরববীরগণ সমবেত আছেন, 
অবলোকন করো ।” 

নজর উতাগদতের মত তার পিতামহ আচার ারাাজাতা সে 
*বশুূর ও মিন্রগণ অবস্থান করিতেছেন দৌখয়া কারুণ্যরস-বশংবদ ও বিষণ্ন 
হইয়া কাহলেন, “হে মধুস্‌দন, এই-সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধা্ হইয়া 
আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন ও চিন্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে, 
গাণ্ডীব আমার হস্ত হইতে স্খালত হইয়া পাঁড়তেছে। যাহাদের 'নামত্ত 
লোকে রাজ্য কামনা করিয়া থাকে, সেই আত্মীয় ও পরম দয়িত ব্যান্তসকলকে 
গিনাশ কাঁরয়া আমরা রাজ্যলাভ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছি। কল্ত পৃঁথবীর 
কথা দূরে থাক্‌, ভ্ৈলোক্য-লাভার্থেও আম ই'হাঁদগকে বধ করিতে বাসনা 
কার না। ইহারা লোভে অন্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছেন; 'কন্তু 
হায়, আমরা সমস্ত বুঝিয়াও এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়ারূঢ় 
হইয়াছি। আমাকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ইহারা বিনাশ করেন সেও ভালো, 
কল্তু আমি যুদ্ধ করিব না।” 

এই বলিয়া ধনঞ্জয় ধনূর্বাণ-পাঁরত্যাগপূর্বক শোকাকুলচিন্তে রথের উপর 
বাঁসয়া পাঁড়লেন। তখন বাসুদেব কৃপাভিভূত বষগ্নবদন পার্থকে কহিলেন, 
“হে অর্জন, এই বিষম সময়ে তোমার কী নিমিত্ত এই অনার্যজনোচিত মোহ 
উপাঁস্থত হইল। ইহা তোমার উপয্যস্ত হয় নাই। হে পরন্তপ, এই তুচ্ছ 
হৃদয়দৌর্বল্য আতিক্লম করিয়া উত্থান করো ।” 

অর্জুন কহিলেন, “হে কৃষ্ণ, মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ করা অপেক্ষা 
ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করা আমার শতগনুণে শ্রেয় বোধ হইতেছে। ইহারা 
1িনভ্ট হইলে আমরা জীবনধারণেই কোনো সখ পাইব না, তবে রাজ্য লইয়া 
কী কারব। হে সখে, আমি কাতরতাবশতঃ ধর্মান্ধ হইয়া পাঁড়য়াছ, অতএব 
আমাকে উপদেশ দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন হইতোছি।” 

তখন কৃষ্ণ সাঁস্মতবচনে অর্জহিনকে কাঁহলেন, “ভ্রাতঃ, যে-সকল যাীন্তর দ্বারা 











৯. গীতা-উপদেশ ৮৫ 


তুমি আত্মপীড়ন করিতেছ তাহা প্রথম দৃঁন্টিতে স;সম্বন্ধ বটে, কিন্তু তুমি 
ধারভাবে বিবেচনা কারলে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। ক্ষুদ্র মানবাঁয় 
সুখদ্৪খের উপর কর্তব্যাকর্তব্য 'নর্ভর করে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামান্য 
মনুষ্যব্যাদ্ধ -আনুসারে ফলাফল বিচার কারতে গেলে সংশয়শূন্য ও স্থির- 
সংকম্প হইয়া কোনো কার্যই করা যায় না। সেই গনমত্ত ফলাফল ও দ্বীয় 
সখদ7ঃখ নগণ্য করিয়া স্বশ্রেণীর নাট ধর্মনূসারে কর্তব্য পালন করিতে 
হয়। হে ক্ষািয়শ্রেষ্ঠ, তুমি হৃদয় দূঢ় কারয়া কষন্রধর্মান?সারে যণ্ধে প্রবৃত্ত হও, 
তাহাতে তোমাকে 'কিছমান্র পাপস্পর্শ কারবে না। হে পার্থ, যে চিরন্তন 
ঘটনাপরম্পরার ফলে এই সুমহান কুলক্ষয় আজি উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে 
তোমার বা কোনো ব্যন্তিবিশেষের প্রভূতা বা দায়ত্ব নাই; অতএব হে স্বজন- 
বসল, তুমি এই সান্তনা লাভ করো যে, ছুমি কাহারও মৃত্যুর কারণস্বর্প 
হইতে পারো না। কার্ধকারণপ্রবাহে যাহা ঘাঁটবার তাহাই ঘাঁটতেছে। তন্মধ্যে 
তুমি স্বীয় কর্তব্য অকাতরে পালন কারলে তোমার ধর্মরক্ষা ও পরিণামে 
শা*বত মঙ্গল লাভ হইবে ।” 

কৃষের এই উপদেশ-শ্রবণে অর্জনের কর্‌ণাজনিত মোহ অপসূত হইল 
এবং নি স্বীয় কুলধর্ম স্পন্টরূপে উপলব্ধি করিয়া মনঃসংযমপূর্বক কৃষককে 
কাহলেন, “হে বাসদেব, তোমার অনঃগ্রহে আমার মোহাম্ধকার নিরাকৃত হইল। 
তুমি আমাকে য্যদ্ধান্‌ষ্ঠান করিবার যে উপদেশ প্রদান করিলে আমি অবশ্যই 
তাহা সাধ্যানসারে পালন কাঁরব।"” 

অনন্তর অজদিন পুনরায় গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া গাব্রোথানপূর্বক য্যদ্ধকার্ষে 
মনোনিবেশ কাঁরলেন। 


সর্ববেদজ্ঞশ্রেম্ঠ ব্যাসদেব উভয় পক্ষের বিপুল সৈন্যমণ্ডলীর যদ্ধক্ষেন্রে 
অবস্থানের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, স্বীয় দুনাণীতর পাঁরণামাচল্তায় শোকাকুল 
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপাস্থত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজ্নে কাহলেন, “হে 
রাজন, কালের পর্যায় বোধণাম্য করিয়া তুমি সংগ্রামার্থ পরস্পর-সম্মখীন 
পূন্লগণের নিমিত্ত শোকে িত্তার্পণ কাঁরয়ো না। হে প্র, যাঁদ সংগ্রামস্থলে 
ইহাঁদগকে তোমার দোখবার ইচ্ছা হয়, তবে আম তোমাকে দিব্যচক্ষুু প্রদান 
কাঁরব।” 

ধৃতরাষ্ট্র কাহলেন, “হে রঙ্গার্ধসত্তম, জ্ঞাতিবধ-সন্দর্শনে আম অভিলাষ 
কাঁর না, কিন্তু আপনার অনঃগ্রহে যুদ্ধের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরতে ইচ্ছা 
কাঁর।” 


৮৬ ৯০ য,দ্ধস,০না 


ব্যাসদেব ধূৃতরাচ্ট্রের আভিপ্রায় অবগত হইয়া সঞ্জয়কে বরপ্রদানপূর্বক 
কাঁহলেন, “এই সঞ্জয় তোমার গিনকট যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বাঁলবে। সংগ্রামের 
কোনো ঘটনাই ইহার অগোচর থাকবে না। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, দবায় 
বা 'নিশায় যাহা-কিছ ঘাঁটবে, সঞ্জয় সমস্তই অবগত থাঁকবে। শস্ত্র ইহাকে 
ছন্ন কারবে না এবং পাঁরশ্রম ক্লান্ত কাঁরতে পারবে না। হে ভরতশ্রেষ্, 
তুমি শোকাভিভূত হইয়ো না, আম এই কুরূপাণ্ডবগণের কীর্ত চিরাবখ্যাত 
কারয়া দিব।” 
মহাত্মা ব্যাপদেব ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ সান্তনা দান কাঁরয়া প্রস্থান 
কাঁরলেন। এ 

ব্যাসদত্ত বর-প্রভাবে সঞ্জয় প্রত্যহ য্যদ্ধক্ষেত্রে 'নার্বঘেনে িচরণপূর্বক 
প্রীতাঁদনের যুদ্ধাবসানের পর সমদদায় বৃত্তান্ত ধৃতরান্ট্ের ঠনকট আ'সয়া 
কীর্তন কাঁরতেন। 


৯০ 


উভয় পক্ষের যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ হইলে যখন সেনাপাঁতিগণ সৈন্যাদগকে 
যুদ্ধারম্ভের আদেশ-প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন, তখন সহসা ধর্মরাজ য্যাধচ্ঠির 
অস্ত্রশস্ত্র পারত্যাগ কারয়া রথ হইতে অবতরণপূর্কক রিপুসৈন্যাভিমুখে 
পদরুরজে গমন কাঁরতে লাগিলেন। জ্োষ্ঠ ভ্রাতার এই অদ্ভূত আচরণে উদ্বিগ্ন 
হইয়া পাণ্ডবগণ স্ব স্ব রথ হইতে লম্ষপ্রদানপূর্বক তাঁহার পশ্চাদ্ধাবত 
হইলেন। কৃষ্ণ অর্জনের সঙ্গে চলিলেন এবং অন্যান্য রাজগণ কৌতূহলাক্রাল্ত 
হইয়া তাঁহাদের অনূগমন করিলেন। 

মহাবীর অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ধর্মরাজ, তুমি কী 'নামত্ত 
পাদচারে শত্রুদলমধ্যে গমন কাঁরতেছ।” 

ভীমসেন কহিলেন, “সৈন্যগণ সকলেই স:সাঁজ্জত হইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে, 
এ সময়ে তুমি অস্ত্রনিক্ষেপপূর্বক কোথায় প্রস্থান কারিতেছ।” 
পাঁরত্যাগ কারতেছ, ইহাতে আমরা একান্ত ব্যথত হইতোছ; অতএব ইহার 
অর্থ কী আমাদের নিকট প্রকাশ করো ।” 

িন্তু যাধাম্ঠর কাহাকেও কোনো উত্তর প্রদান না কারয়া একমনে ভীম্মের 
রথাভিমূখে চাঁললেন। তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বাঁলয়া উঠিলেন, “হে 
পাণ্ডবগণ, তোমরা চিন্তিত হইয়ো না, আম যাধাম্ঠরের আঁভপ্রায় বুঝতে 








শর্মা 
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৯০ ভীব্মদ্রোণ-য্যধাষ্ঠর-সংবাদ ৮৭ 


পারয়াছ, গুরুজনদের অন্মমাতি না লইয়া তাঁহার যদ্ধারম্ভের প্রবৃত্তি 
হইতেছে না।” 

এই অদ্ভুত দশ্য-অবলোকনে কৌরবদলের মধ্যে নানার্প কথোপকথন 
হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, “এই ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই 
ভাত হইয়া শরণ-গ্রহণার্থে ভীষ্মের সমীপে আগমন করিতেছে । আহা, 
মহাবীর ভ্রাতুগণকে লজ্জা দিয়া কাপুরুষ য্যাধান্ঠর কণ প্রকারে এরূপ দচ্কার্য 
কারতেছে।” 

এই ভাবের কথা কুরূসেনামধ্যে চতুর্দকে রাষ্ট্র হওয়ায় সৈন্যগণ পাণ্ডব- 
দিগকে ধরার প্রদান ও ধার্তরাষ্ট্রগণকে প্রশংসা কারয়া মহাহর্ষে পতাকা 
[বকাম্পত কারতে লাগিল। 

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীগ্মের নিকউবতর হইলে তান কী বলেন, ভীম্মই 
বা কী উত্তর করেন, শ্যানবার জন্য সকলে তষ্ণাীম্ভাব অবলম্বন কাঁরল। তখন 
মহারাজ যাঁধষ্ঠির সেই আয়ুধসংকুল শব্রুদলমধ্যে ভ্রাতৃগণসহ প্রবেশপূর্বকি 
সংগ্রামার্থ-প্রস্তুত কুর্ীপতামহের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় 
গ্রহণ কাঁরয়া কাহলেন, “হে দধর্ধ, আমি আপনাকে আমন্মণ কাঁরিতে 
আসিয়াছি, এক্ষণে যৃদ্ধার্থে অনুমাতপ্রদান ও আশীর্বাদ করুন ।” 

ভীঙ্ম ষূধাষ্ঠরের এই 'শিম্টতায় পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, "হে রাজন, 
তুমি আমার সাহত সাক্ষাৎ না কারয়া যুণ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আম দ্‌ঃখিত 
হইতাম, কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ প্রসম্মমনে আশীর্বাদ কারতোছি--য্বদ্ধে জয়লাভ 
করো ।" 

তখন য্াধা্ঠর িতামহকে আঁভবাদনপূর্বক আচার্য দ্রোণের নিকট 
উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থে তাঁহার অনুমাত প্রার্থনা কাঁরলেন। 

দ্রোণাচার্য কাহলেন, “হে সৌমা, তুমি গরুর অনুমাত ব্যতীত যাদ্ধারম্ভ 
কাঁরলে আমি নিশ্চয়ই রুষ্ট হইয়া তোমার পরাজয় কামনা করিতাম। কিন্তু 
তুমি যখন আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন আম প্রগতমনে আশীর্বাদ 
করিতেছি, তোমার জয় হউক। আম অর্থ দ্বারা তোমার বিপক্ষে আবদ্ধ 
আছ; অতএব আত দীনের ন্যায় তোমাকে কহিতোঁছ, তোমার পক্ষাবলম্বন 
ব্যতীত আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করো।” 

তখন য্াধান্ঠর যাজ্জা কারলেন, “হে গুরো, আপাঁন কৌরবপক্ষে সংগ্রাম 
করুন, কিন্তু আমার 'হতার্থে মন্ত্রণাদান করুন|” 

তদ্যন্তরে দ্রোণ কাহলেন, “হে রাজন, মহাত্মা বাসুদেব তোমার মন্ত্রী 
থাকিতে আমি আর কী উপদেশ প্রদান কারব। হে ধর্মরাজ, তোমার পক্ষে 


উড হন্যে 

হর হর আয়ে, হচ্চে আলপ্যই ভোজাত জনক হইছে, লে হছে জজ? হারিয়ে 
গা। দে আহ হজক্ষণ বন্ক্জেয়ে উদ্পাজ্ধিত ছক, তরক্ষ। ভোরার হাযরারের 
মন্াজা জারী, কব প্রাতক্ষপ-সাহঠকিক্যাহরে শশক্র আমাকে সংহ্াার কাঁরতে 


. 


ক্র হাধানউির কুম্পারনের লহ হন্যে কাহার 1নিক$ উপাস্যিত 
হইয়া কাঁহজেন, “হে আম", জারা কার. সাজি প্ঠছণকে যারা কাঁরি।" 











77117171777 1111 117)! 
িি। 8: 
£6:ট। ? 




















11110711711 
[17717511 
10011 


গু... 


৮2৪৪ 
111 
17 11? 


্ যি] 
10117111 








রর 
11 





. 


৯০ ১০ উত্তরের মৃত্যু 


কাঁরলেন। কৌরব-সেনাপাঁতর সেই মহোচ্চ রজতময় মাঁণভূষিত তালধবজ 
ছন্ন হইয়া ভূতলপাতিত হইলে কৌরবগণের মধ্য হইতে হাহাকার ও পাণ্ডব- 
সৈন্য হইতে সাধুধ্যান উত্থিত হইল। ইত্যবসরে ভীমসেনাঁদ পাণ্ডবপক্ষায় 
দশজন মহারথ তথায় সমাগত হইয়া ভীঞ্মের আক্রমণ 1বফল কাঁরলেন। 

ইহাদের মধ্য হইতে গজারূঢ় বিরাটতনয় উত্তর মদ্রাধপাঁত শল্যের প্রাত 
ধাঁবত হইলেন। উত্তরের মহাগজ শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শল্যের রথের যুগকান্ঠ 
আক্রমণপূর্বক তাঁহার অশ্বগণকে পদাঘাতে 'বনষ্ট কারিল। তখন ভীষণ- 
যোদ্ধা শল্য সেই বাহনাবহীন রথেই অবস্থান করিয়া এক লৌহময় শান্ত- 
গ্রহণপূর্বক উত্তরের গানে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। সেই শান্তি উত্তরের বর্ম 
ভেদ কািয়া তাঁহার মর্মস্থলে প্রীবম্ট হইলে বিরাটতনয় চততর্দক অন্ধকারময় 
দেখিয়া গজস্কন্ধ হইতে 1নপাঁতিত হইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। তখন মদ্ুরাজ 
খডা-গ্রহণপূর্বক সেই হস্তীকে দিনষ্ট করিয়া কৃতবর্মার রথে আরোহণ 
কাঁরলেন। 

প্রয়সম্বন্ধযস্ত িরাটতনয়ের এই শোচনীয় মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ নিতান্ত 
ভগ্নোৎসাহ ও বিষণ্ন হইলেন। সেই সুযোগে কৌরবগণ বহুসংখ্যক পাণ্ডব- 
যোদ্ধা 1বনষ্ট কাঁরতে লাগিলে তাহাতে পাশ্ডবসেনামধ্য হইতে মহান হাহাকার 
সম্মাথখত হইল। 

এই অবস্থায় মরীচমালশী অস্তগমনোন্মাখ হইলেন। তখন পাণ্ডব- 
সেনাপাতি অর্জুন কৌরবগণকে নিতান্ত পরাক্রাল্ত দোঁখয়া সৈন্যগণকে 
অবহারার্ে আদেশ করিলেন। এইরূপে ভীষণ যুদ্ধের প্রথম দিবস অবসান 
হইল। 

অনন্তর প্রভাত হইলে দঢ়বাহিত পাণ্ডবসৈন্যের অগ্রভাগে সেনাপাঁতি 
অজদনের ভীষণ কপিধবজ লাক্ষিত হইল । সেনাধ্যক্ষগণ ব্যহের দুই পক্ষে 
 অবপ্থান করলেন এবং মধ্যে ও পশ্চাতে অগণা মহারথসকল সজ্জিত হইলেন। 
চতুরদ্দকে পর্তশ্রেণর ন্যার বারণগণ ব্যৃহদ্বার রক্ষা কাঁরতে লাগিল। 
মধ্যস্থলে ধর্মরাজের শ্বৈতচ্ছন্ন সর্বোপাঁর শোভা পাইল, তথায় তানি 
ব্দ্ধারম্ভের আদেশ দিবার জন্য 'স্থরচত্ে সর্ধোদয়প্রতীক্ষা কাঁরতে 
লাগলেন। 

এ দিকে দূরধোধন সেই অভেদ্য ক্লৌঞ্চাবরণ-নামক পাণ্ডবব্যহ অবলোকন 
কাঁরয়া দ্রোণাচার্যপ্রমূখ সেনানায়কগণকে কাঁহতে লাগলেন, “হে বীরগণ, 
তোমরা সকলেই শস্ত্রজ্ৰ ও নানাশাস্রবেন্তা। একত্র হইলে কথা কী, নাহলেও 
তোমরা প্রত্যেকে পাণ্ডব-পরাজয়ে সমর্থ । আমাদের সৈন্যবলও অপর্যাপ্ত । 


১০ ভীত্মার্জুন-সংগ্রাম ৯১ 


অতএব বহ;সংখ্যক মহারথ ও সেনা কেবলমাঘ ভীম্মের রক্ষাকার্ষে নিষূত্ত করা 
বিধেয়।” 

এইরূপ যযুন্তি স্থির হইলে ভাঁঙ্ম তদনহ্সারে ব্যহ রচনা করিলেন। 

অনল্তর মহাশঙ্খধবনি দ্বারা উভয়পক্ষীয় সেনাধ্যক্ষগণ স্ব স্ব বিভাগকে 
উত্তেজিত করিলে পুনরায় বীরসমনদায় তুমূল নিনাদে পরস্পরের সহিত আত 
ঘোর যুদ্ধে সংঘাঁটত হইলেন। 

ক্রমে ভীম্ম পূর্ববৎ পাণ্ডবসেনা 'বদ্রাবত করিতে আরম্ভ কাঁরলে অর্জুন 
কৃষকে কাহলেন, “হে বাসুদেব, সত্বর ?পতামহের সমক্ষে গমন করো । মহাবীর 
ভীম্ম দুর্ধোধনের হিতসাধনে একান্ত তৎপর, উহাকে নিবারণ না কারলে 
আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে, অতএব অদ্য উহার সাহত প্রাণপণ যুদ্ধ 
কাঁরব।” 

কৃষ্ণ সেই বাক্য অনমসারে রথ চালনা করিতে আরম্ভ কারলে অর্জন 
কৌরবসৈন্যাদগকে সংহার কাঁরতে করিতে ভীষ্মের রথাভিমূখে অগ্রসর 
হইলেন। অনল্তর দুই তেজের সংস্পর্শন-বৎ এই দুই মহাবীরের সংঘটনে 
আত অদ্ভূত ব্যাপার হইল। চততুর্দকে সৈন্যমধ্যে এরূপ স্তুতিবাক্ শ্রুত 
হইতে লাগিল, “অহো, কী আশ্চর্য যুদ্ধ হইতেছে। এরূপ সমর আর কখনও 
হয় নাই। মহাবীর পার্থ ভীম্মকে পরাজয় করিতে পাঁরতেছেন না। এবং 
দূর্ধর্য ধনঞ্জয়ের ভাম্মকর্তৃক পরাস্ত হইবারও কোনো সম্ভাবনা নাই। এরূপ 
সংগ্রাম আর কখনও হইবে না।” 

শ্রেষ্ঠ ধনূর্ধরগণ এই তুমুল য্‌দ্ধ উপলক্ষে একদ্থানে আবদ্ধ থাকায় 
মহাবল ভগমসেন সেই অবসর অবলম্বন করিয়া কৌরবসেনামধ্যে মহা হূলস্থ্‌ল 
বাধাইয়া দিলেন। কাঁরগণ তাঁহার ভীষণ খঙ্জাঘাতে ঘোরতর চীংকার করিয়া 
ধরাতলে নিপাঁতত হইতে লাগিল, এবং অশ্ব ও অশ্বারোহগণ তাঁহার শরে 
মমশবদ্ধ হইয়া দলে দলে ধরাতলে শয়ন করতে লাগিল। বূকোদর 'বিচিত- 
গাঁততে লম্ প্রদানপূর্বক রথিগণকে পাতিত, এবং কাহাকে পদাঘাতে নিহত, . 
কাহাকে বা আকর্ধণপূর্বক প্রোথিত করিতে লাগলেন। সেই ভীমম্যার্ত 
দর্শনে সকলে পলায়নপূর্বক ভাষ্মের 'নিকট আশ্রয়-লাভার্থে ধাবমান হইল। 

তখন কাঁলঙ্গাদেশশয় ক্ষত্রিয়গণ ভমসেনকে নিবারণ কাঁরতে আিলে তিনি 
ধনূর্বাণগ্রহণপূর্বক প্রথমতঃ কলিষ্গদেশাধপাঁত ও তাঁহার রক্ষকগণকে এবং 
তৎপরে বহ্‌সংখ্যক কাঁলিঙ্গসেনাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ফলতঃ 
তথায় রুূধিরময়ী নদী প্রবাহিত হইল এবং সৈন্যগণ সাক্ষাৎ কালস্বরূপ 


৯২ ১০ 1দ্বতীয় 'দবসের যুদ্ধ-সমাপ্ত 


ভীমসেনের অদ্ভূত যুদ্ধ অবলোকন কাঁরয়া মহা হাহাকারধবনি কাঁরতে 
লাগিল। 

সেই 'ননাদ শ্রবণ কারিয়া ভীম্ম নিকটবতাঁ সৈন্যগণকে ব্যুহিত কাঁরয়া 
স্বয়ং ভশমসেনকে 'নবারণ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন এবং ভীম-রক্ষক 
পাণ্ডব্গণকে শরাচ্ছন্ন কাঁরয়া তাঁহার অশ্ব 'িবনম্ট কারলেন। 

তখন মহাবীর সাত্যাক সহসা অগ্রসর হইয়া ভীম্মের সারাথকে সংহার 
কারলে ভীমসেন সেই অবসরে শান্ত গদা ও বহুবিধ অস্ত্র প্রক্ষেপ করিতে 
কারতে সাত্যাঁকর রথে আরোহণপূর্কক প্রস্থান কঁরিলেন। ভীম্মের অশ্বগণ 
সারাথ-অভাবে তাঁহাকে লইয়া মহাবেগে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। 

ভীঙ্মের অনুপাস্থাতির সুযোগ অবলম্বন কাঁরয়া মহাবীর অর্জুন ও 
তাঁহার সমতেজা পত্র আভমন্যু পূর্ণীবক্রম-প্রকাশপূর্বক শন্রুগণের উপর 
নিপাঁতিত হইলেন । আঁভমন্যু দুর্যোধনের পাত্র লক্ষমণকে একান্ত 'নপীড়ত 
করায় জ্বয়ং দূর্যোধন শ্রেষ্ঠ কৌরববীর-সমভিব্যাহারে তথায় উপাঁস্থত 
হইলেন। তখন অর্জুনশরে শত শত নরপাঁত প্রাণত্যাগ কারে আরম্ভ করিল, 
এবং সৈন্যগণ একান্ত ভ্রস্ত হইয়া চতুীর্দকে পলায়ন করিলে কৌরবব্যৃহ 
একেবারে শাথিল হইয়া পাঁড়ল। 

ইতিমধ্যে মহামতি ভীম্ম রণক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনপূর্বক এই দৃশ্য অবলোকন 
কাঁরয়া দ্রোণাচার্যকে কহিলেন, “হে 1দ্বজোত্তম, এই দেখো, ধনঞ্জয় কৌরব- 
সৈন্যমধ্যে আতি ভীষণ কার্য করিতেছেন, অদ্য আর সৈন্যগণকে পুনরব্ণাহিত 
কারবার উপায় দোখতেছি না; সূর্যও অস্তাচলচূড়াবলদ্বী হইয়াছেন; অতএব 
এক্ষণে অবহারের আদেশ-প্রদানই কর্তব্য ।” 

অনন্তর কৌরবসেনা যুদ্ধপরাজ্মুখ হইলে কৃষ্ণার্জুন মহা আনন্দে শঙ্খধবান 
কাঁরয়া সে 1দবসের যাদ্ধকার্য শেষ করিলেন। 

পরাদিনের যুদ্ধেও অর্জুনের ভীষণ প্রতাপ অসহ্য হইয়া উঠিল। নীরদের 
বারবর্ধণের ন্যার কৌরবগণের উপর তান বাণ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ 
কাঁরলেন। তাহারাও ব্যথত হইয়া পুনরায় পলায়নের উপক্রম করিল। তখন 
দূর্যোধন ক্ষু্মনে ভীব্মের নিকট উপাস্থত হইয়া কাহলেন, “হে পিতামহ, 
আপাঁন ও মহাস্ত্রীবং আচার্য থাকিতে কৌরবসেনা পলায়ন করিতেছে, ইহা 
নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে । আমাদের সমূহ [বপদ দেখিয়াও যখন 
উপেক্ষা কাঁরতেছেন, তখন স্পম্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণকে অনগ্রহ্‌ 
প্রদর্শন করাই আপনার উদ্দেশ্য । আপনার এই আঁভপ্রায় পূর্বে জানিতে 
পারিলে আমি কদাপি এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতম না।” 


১০ তৃতীয় 'দবসের যুদ্ধ ৯৩ 


দূযোধনের এই বাক্য-শ্রবণে ভীঙ্ম ক্রোধভরে নয়নদ্বয়-বিঘূর্ণনপূর্বক 
কাঁহলেন, “হে রাজন্‌, পাণ্ডবগণ যে দুজয়-পরাকরমশীল এ কথা তোমাকে 
আমি পূর্ব হইতেই বার বার বালিয়াছি। যাহা হউক, আম যে স্বীয় কর্তব্য 
অবহেলা কাঁরতোছ না, তাহা তুমি স্বচক্ষে অবলোকন করো ।” 

এই বলিয়া ভীম্ম পুনরায় তরঙ্গায়িত মহাসমরসাগরে অবগাহনপূর্বক 
আঁত আশ্চর্য কর্মসকল সম্পাদন কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহার মণ্ডলীকৃত 
শরাসন হইতে আশীবিষসদৃশ দীপ্তাগ্র শরনিকর মহাবেগে চতুর্দকে প্রপাঁতিত 
হইয়া পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিপাতিত কারতে লাগল । সমরাঙ্গনস্থ 
বীরগণ ভীম্মকে এই পূর্ব দিকে, এই পশ্চিমে, পরে উত্তরে এবং ম্হূর্তমধ্যে 
দক্ষিণে সন্দর্শন কাঁরয়া বিস্ময়াপন্ন ও ভয়াবহবল হইলেন । এইরূপে পাণ্ডব- 
সৈন্য নিহত হইতে থাকলে ব্লমে সকলে অজর্নের সমক্ষেই পলায়নে প্রবৃত্ত 
হইল । 

মহাতেজা কৃষ্ণ তাহা সহ্য কাঁরতে না পারিয়া অজদিনকে ধিক্ার-প্রদান- 
পূর্বক কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়, যাঁদ মুগ্ধ না হইয়া থাকো, তবে অবিলম্বে 
ভম্সকে প্রহার করো। ওই দেখো, ?সংহের ভয়ে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভূপাঁতগণ 
ভীঙ্মের প্রতাপে ইতস্ততঃ পলায়ন কাঁরতেছেন। তুমি সমরক্ষেত্রে থাকিতে 
ইহা শোভন হইতেছে না।” 

এই বাঁলয়া বাসুদেব অজর্দনের রথ ভীঙ্মের সম্মখীন করিলে আবার 
সেনাপাতিদ্বয়ের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অজ্দন হস্তলাঘবপ্রদর্শনপূর্বক 
শপতামহকে 'নিবারণ করিয়া বারংবার তাঁহার শরাসন ছেদন করায় ভীম্ম 
আতিশয় প্রীতমনে ধনঞ্জয়কে ভূর ভার সাধুবাদ প্রদান করিলেন। অজ্দুনও 
বৃদ্ধ িতামহের আশ্চর্য যুদ্ধকৌশল ও উৎসাহ-দর্শনে চমৎকৃত হইলেন 
এবং তাঁহাকে আঁধক পাঁড়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। িল্তু, ভাঁম্ম 
অর্জনুনকর্তৃক 'নবারিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষগণ অবসর পাইয়া 
শতুগণকে আতিশয় ব্যাথত কারলেন। অবশেষে কৌরবগণের অধত রথ ও 
সপ্তদশ গজ এবং প্রাচ্সৌবীর ও ক্ষাদ্রক-দেশীয় যোদ্ধ্গণ সমূলে বিনষ্ট 
হইলে দৃর্োধনের সৈন্যগণ একান্ত হতাশ্বাস হইয়া পাঁড়ল এবং সেনানায়কগণ 
দূর্যোধনের অনমাতিক্রমে অবহারের আদেশ প্রদান কারলেন। 

এইর্‌পে প্রাতাদন ভীম্ম পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট কাঁরতে আরম্ভ কারিলেই 
তান অর্জনকর্তৃক নিবারত হইতেন এবং অবহারের সময় পাণ্ডববিজয়- 
বার্তায় কৌরবগণ একান্ত হতা*বাস হইতেন। দূর্যোধন ক্রোধপাঁরপূর্ণ হৃদয়ে 
পিতামহের প্রাতি পক্ষপাতিতার দোষারোপ কাঁরতে কুঁণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু 


৯৪ ১০ ইরাবানের মৃত্যু 


মহাত্মা গাঙ্গেয় সে-সকল অন্যায় -আঁভযোগ তুচ্ছ জ্ঞান কারয়া সুগভীর 
বৈরাগ্যভরে স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়া চাঁলতেন। 

অনন্তর অস্টম দিবসের যুদ্ধ চলিতেছে-- এমন সময়ে অর্জুনের অপরা 
স্ত্রী নাগকন্যা উলুপীীর গরভ'জাত পাত্র ইরাবান্‌ সহসা উপাঁস্থত হইল। এই 
প্রয়দর্শন বালক মাতৃগৃহে প্রাতপালিত ও 'শাীক্ষত হইয়াছল, এক্ষণে 
য্‌দ্ধসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বহুসংখ্যক নাগসৈন্যে পারবৃত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপাঁস্থত হইল এবং কৌরবসেনা বিনষ্ট কাঁরতে কাঁরতে অগ্রসর হইয়া শকানর 
আঁধকৃত সৌবল-সৈন্যদলের উপর 'নপাঁতিত হইল । গ্ান্ধারগণ ইরাবানূকে 
চতুর্দক হইতে পাঁরবৃত কাঁরয়া নানা স্থানে সূতীক্ষ! অস্ত্রে বদ্ধ কাঁরয়া 
তাহার অঙ্গ ক্ষতাবক্ষত করিল, কিন্তু ইরাবান্‌ তাহাতে ব্যাথত না হইয়া 
বরং আঁধক ক্লোধাবষ্ট-চত্তে দূর্যোধন-প্রোরত শকুনির রক্ষকগণের আগমন 
সত্তেও গা্খাররারগ্দরো জ্মাগূত বিনাশ করিতে জাগি এবার ধীি 
বারংবার পাঁররাক্ষত হইয়া পাঁরন্রাণ লাভ করিলেন। 

তখন দুর্ষোধন আতিশয় ক্লোধাঁবস্ট হইয়া ভীমকর্তৃক নিহত বক-নামক 
. ব্লাক্ষসের অনূচর আর্ধশৃঙ্াকে ইরাবানের সংহারার্থে প্রেরণ করিলেন। সেই 
নিশাচর তথায় উপাঁস্থত হইলে ইরাবান্‌ খড়া দ্বারা তাহার কার্মুক 'বিনম্ট 
করিয়া তাহাকে 1বশেষরূপে আহত কারল। রাক্ষম তখন মায়াযদ্ধ অবলম্বন 
করিয়া আকাশমার্গে উত্খত হইল কিন্তু তথায়ও ইরাবান্‌ তাহাকে শরনিকরে 
একান্ত ব্যাথত কাঁরলে আর্ধশৃঙ্গ আতি ঘোররূপ পাঁরগ্রহ কাঁরয়া বালক 
ইরাবানূকে বিমোহিত করিল এবং সেই অবসর প্রাপ্ত হইয়া সতীক্ষ! 
আঁস দ্বারা তাহার সুন্দর-কিরীট-শোভিত মস্তক ভূতলে 'নিপাঁতিত 
কাঁরল। 

তখন ধার্তরাষ্ট্রগণ আতিশয় হজ্ট হইলেন। কিন্তু, অজুন স্থানান্তরে 
শত্রানপাতনে ব্যাপৃত ছিলেন বাঁলয়া তান এ ঘটনার কিছুই জানিতে পারেন 
নাই। ভীমসেনের পত্র ঘটোৎকচ ভ্রাতা ইরাবানের মত্যুসন্দর্শনে সাতিশয় 
ব্যাথত হইয়া রাক্ষসবৃন্দ লইয়া একেবারে দূর্যোধনকে আক্রমণ কাঁরল। তাহার 
হন্ত হইতে দুধেধনকে রক্ষা কারবার নিমিত্ত মহাবীর বঙ্গাধিপাঁত বহুসংখ্যক 
গজসৈন্য লইয়া তাঁহাকে বেষ্টন কারলে, আতি ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল 
রাজা দূর্যোধন জশীবতাশা পাঁরত্যাগ কারিয়া সেই রাক্ষসবৃন্দের প্রাত 'নাঁশত 
শরসমূহ নিক্ষেপপূর্কক তাহাদের প্রধান প্রধান অনেককে ধিনস্ট কারিলেন। 
তখন ঘটোংকচ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনের প্রাত এক আঁনবার্য মহাশন্তি 
নিক্ষেপ কারলে বঙ্গরাজ দূুরোধনের সমূহ িবপদ দেখিয়া সহসা স্বীয় রথ 


১০ অম্টম দিবসের যুদ্ধ ৯৫ 


দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদনপূর্বক িজগান্রে সেই শান্ত গ্রহণ করিয়া অকাতরে 
প্রাণত্যাগ করিলেন। 

সেই সময়ে ভীত্ম দুরযোধনকে রাক্ষসপারবৃত দেখিয়া দ্রোণসমীপে গমন- 
পূর্বক কহিলেন, “হে আচার্য, এ দেখো, দুর্ধোধনের বিভাগে আতি ঘোর 
রাক্ষসধবানি শ্রুত হইতেছে; অতএব এই নিশাচরের হস্ত হইতে উহাকে রক্ষা 
না কারলে 'নস্তার নাই।” ৃ 

এই বাঁলয়া বহ7সংখ্যক মহারথ-সমাভব্যাহারে ভীম্ম ও দ্রোণ দূর্যোধনের 
সাহায্যার্থে গমন কাঁরলেন। তথায় দেখিলেন, রাক্ষসগণের মায়াযুদ্ধপ্রভাবে 
শোঁণতান্ত কৌরবগণ আতিশয় ভীত ও 'ববর্ণ হইয়া পরস্পরকে নিরাক্ষণ 
কাঁরতেছেন এবং প্রধানগণের এই দুরবস্থা-দর্শনে অনেকে পলায়ন কাঁরতেছে। 
ভীম্ম বারংবার আক্ষেপপ্রকাশপূর্বক কাঁহলেন, “হে যোদ্ধূগণ, তোমরা রাজা 
দুর্যোধনকে রাক্ষসহস্তে ফৌলয়া পলায়ন করিয়ো না।” 

িন্তু, তাহারা নিতান্ত বিমোহিত হওয়ায় কেহ তাঁহার কথা রক্ষা কাঁরল 
না। তখন ভীম্ম বিষগ্নবদন দুর্ধোধনকে কহিলেন, “হে রাজন, তোমার 
নিজেকে এরূপ িপদূমূখে পাঁতিত করা উচিত নহে। রাজার সর্বদাই 
বত্রপূর্বক আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ করা কর্তব্য। আমরা সকলেই তোমার 
কার্যসাধনোদ্দেশে এখানে উপাস্থিত আঁছ। যাঁদ কাহারও প্রাত বিশেষ 
ক্রোধের সণ্চার হয় তবে উপযুক্ত কোনো বারপরুষকে তাহার বিরুদ্ধে 
'নয়োগ করা বিধেয়।” 

এই বাঁলয়া ভীম্ম মহাবীর ভগদন্তকে কাঁহলেন, “হে মহারাজ, তুম পূর্বে 
আত অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ; অতএব তুমিই ঘটোৎকচের উপযুক্ত 
প্রাতিযোদ্ধা হইবে । এক্ষণে তুমি আবলম্বে সেই বলদপ্ত নিশাচরকে নিবারণ 
করো ।” 

ভগদত্তকে এইরূপে নিয়োগ করিয়া ভীম্ম দুর্যোধনকে 'নরাপদ্‌ স্থানে 
স্থাপনপূর্কক পুনরায় যদ্ধকার্ষে ব্যাপৃত হইলেন। 

ইতিমধ্যে অর্জুন ভীমসেনের নিকট স্বীয় তনয় ইরাবানের যুদ্ধে আগমন, 
বিক্রমপ্রদর্শন ও শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একান্ত শোকাবিষ্ট 
হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, “হে মধুসূদন, এই সমাগত জ্ঞাত ও বন্ধ -বিনাশে' 
আমাদের কী লাভ হইবে। এক্ষণে 'বিলক্ষণ উপলা্ধি কাঁরতেছি, ধর্মরাজ 
কী নিমিত্ত পণগ্রাম মাত্র রাখিয়া বিবাদভঞ্জনের চেস্টা কাঁরয়াছিলেন। ক্ষান্রিয়- 
বৃত্তিতে ধিক্‌, যেহেতু অর্থলাভার্থে দাঁয়ত ব্যান্তর মত্যুসম্পাদন কাঁরতে হয় ॥ 
যাহা হউক, এতদূর অগ্রসর হইয়া আর প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই, অতএব 


৯৬ ১০ ভীম্মপরাক্রম 


আর বৃথা কালাবলম্বে প্রয়োজন নাই। আমাকে শীঘ্র ভীষণতম যৃদ্ধস্থলে 
লইয়া চলো।” 

অজুনের বাক্যান্‌সারে দ্রোণাঁদ-মহারথ-রাক্ষিত ভীম্ম যেখানে নির্দয়রূপে 
পাণ্ডবসেনা সংহার কারতোছলেন, বাসদেব তথায় রথ উপনীত কারলেন। 
তখন ক্ষৃত্খ ধনঞ্জয়ের সাঁতিশয় উত্তোজত য্দ্ধপ্রকোপে শ্রেষ্ঠ কৌরবগণ 
'নিবারিত ও আত্মরক্ষার্থে ব্যাতব্যস্ত হইলে, পাণ্ডব-সেনাধ্যক্ষগণ অবসর প্রাপ্ত 
হইয়া যুদ্ধের গাঁত বিবর্তনপূর্বক কৌরবগণকে অত্যন্ত পীড়ন কারতে আরম্ভ 
কারলেন। 


ভীমসেন এই সুযোগে ব্যৃহ ভেদ কাঁরয়া ধার্তরাম্ট্রগণকে প্রাপ্ত হইয়া 
তাহাঁদগকে নির্মমভাবে একে একে যমালয়ে প্রেরণ করতে লাগিলেন, সে 
সময়ে কেহই তাহাঁদগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। 

রুমে ভীমাজদিনের ভীষণ য্যদ্ধপ্রভাবে শোণতাঁলপ্ত কাণ্ুনময় কবচ, 
সুবর্ণপুঞ্খ শর, 'কাঁত্কাণজালজাঁড়ত ভগন রথ, পাণ্ডুবর্ণ ধবজ এবং গছন- 
বাচ্ছন্ন হস্তী-অ*ব-নর-কলেবরে আচ্ছাঁদত হইয়া রণস্থল আতিশয় অদ্ভূত রূপ 
ধারণ করিল। 

অনন্তর জর্যাস্তের পর ঘোর অন্ধকার সমনপাঁষ্থত হইলে, হতাবাশিষ্ট 
কৌরবসৈন্য শ্রান্তদেহে ও ভণ্নোৎসাহে শাবরাভমূখে প্রস্থান কাঁরল। 
পাণ্ডবগণও বিজয়োৎফুল্পচিত্তে সৈন্য অবহার কাঁরলেন। 
বাঁহর্গত হইয়া ব্যৃহ নির্মাণ কারয়া তাহার মুখে স্বয়ং অবস্থান কাঁরলেন 
এবং য্াাধঙ্ঠিরের বল প্রাতব্যুৃহিত হইলে তিনি জাবিতাশা-পারহারপূর্বক 
প্রজবীলত দাবানলের ন্যায় শত্রুদলকে দগ্ধ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলে সুতীক্ষ: 
শস্তুসমূহে পাণ্ডবসেনা সমাচ্ছন্ন হইল এবং পাণ্ডবপক্ষের রথ গজ ও অশ্ব 
-নকল আরোহাবহীন হইতে লাগিল। 

' ক্লুমে বজ্ঞনির্ঘেষতুল্য- তাঁহার জ্যতলধনি পাণ্ডবযোদ্ধূগণের নিতান্ত 
_ভীতিজনক হইয়া উঠিল এবং যখন সোমক সৈন্যদল নিঃশেষে নিহতত্রায় হইল, 
তখন মহারথগণ ভীম্মবাণে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে 
কেহই তাহাদিগকে প্রাতানবৃত্ত কারতে সমর্থ হইল না। 

তাঁহারা এরূপ ভর়াবহ্বল হইয়াছিলেন যে কোনো দুইজনকে আর একত্রে 
'দেখা যাইতেছিল না এবং চততীর্দক হইতে কেবল আর্তনাদ সমৃখিত হইতে 
লাগিল। তখন বাসুদেব সৈন্যগণের তদবস্থা দেখিয়া এবং অর্জুনকে 
পতামহের দেহে আঘাত কাঁরতে উদাসীন দেখিয়া ?িনতান্ত উদ্াবগ্ন চিত্তে 


১০ কৃষের সুদর্শন-ধারণ ১৭ 


নথ স্থগিত কারয়া কাঁহলেন, “হে পার্থ, তুমি সভাস্থলে ভীম্মবধের প্রাতিজ্ঞা 
কাররাছলে, এক্ষণে ক্ষান্রয় হইয়া 'কিরুপে নিজবাক্য মিথ্যা কারতেছ। তুমি 
আন্রধ্ম্মরণপূর্বক সল্তাপ পারত্যগ কাঁরয়া য্দ্ধ করো।” 

অজুন বন্ধুর প্রত তর্যক্‌ দৃভ্টিপাতমান্র করিয়া অধোমূখে কাঁহলেন, 
“হে কুষ, যাঁদ অবধ্যাদগকে বধ করিয়া নরকযন্ত্রণাই ভোগ কাঁরতে হইল, তবে 
সামান্য অরণ্যবাসক্লেশে আমরা কাতর হইলাম কেন। যাহা হউক, তোমার 
উপদেশানুসারে যৃদ্ধারম্ভ করিয়াছি, তোমার কথা-অনুসারেই য্দ্ধ চালাইব, 
অতএব যথায় আভলাষ অশ্বচালনা করো ।” 

তখন বাসুদেব ভীম্মসমীপে অজজীনকে উপনীত করিলে ধনঞ্জয় আতশয় 
'অপ্রবৃত্তিসহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, সৃতরাং তাঁহার মৃদুযদ্ধহেতু 
ভাম্ম প্রভূত অবসর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডব-বলক্ষয়কার্য অবাধে চালাইতে 
লাগিলেন। যাধান্ঠরের সৈন্যসংখ্যা ক্রমাগত হ্থাস হইতেছে, তথাপি অর্জুনের 
অনিচ্ছা-প্রোরত লঘুবাণে তাহার 'কিছ:মান্র প্রাতকার হইতেছে না দৌখয়া, 
কৃষ্ণ ক্রোধান্ধ ও স্বায় প্রাতিজ্ঞা বস্মৃত হইয়া রথ হইতে লম্ষপ্রদান করিলেন 
+ও স্বীয় সদর্শনচক্র-বিঘূর্ণনপূর্বক ভীম্মকে আক্রমণার্থ পদব্রজেই ধাবিত 
হইলেন। 

তদ্‌দর্শনে অজর্দন অত্যন্ত লাঁজ্জত ও "প্রয়বন্ধুর 'নিরাশ্রয়ভাবে শনুমধ্যে 
গমনে শঙ্কিত হইয়া সত্ব রথ হইতে অবতরণপূুর্বক তৎপশ্চাতে ধাঁবত 
হইলেন এবং কৃষ্ণ শতপদ অগ্রসর না হইতেই তাঁহার বাহদযুগল ধারণ করিলেন, 
শকল্তু কোধপ্রজ্বীলত বাসুদেব ধৃত হইলেও অর্জুনকে আকর্ষণপূর্বক 
তাঁহাকে লইয়াই বেগে গমন কারতে লাগলেন। তখন অর্জুন 'নরুপায় 
হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণপূর্বক আত 'বিনীতবচনে সেই আরন্তনয়ন বীরকে 
কাঁহলেন, “হে মহাবাহো, নিবৃত্ত হও, তুমি যুদ্ধে যোগদান কাঁরয়া প্রাতজ্ঞা 
ভঙ্গ কারলে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত এবং তান্নামত্ত আমার লঙ্জার 
সীমা থাকিবে না। আমার প্রাতি যখন সমস্ত ভার আর্পত আছে, তখন 
আমিই পতামহকে সংহার করিব ।” 

কৃষ্ণ অজদনের বাক্যে কোনো প্রত্যুত্তর না কাঁরয়া আশীবিষের ন্যায় *বাস 
পরিত্যাগ করিতে কারতে প্নরায় রথারোহণ কাঁরলেন। কল্তু ইত্যবসরে 
'ভীম্ম সৈন্যদলকে এতই উৎপীড়ন করিয়াছিলেন যে, তাহারা কেহই সে স্থানে 
আর অবস্থান কাঁরতে সক্ষম হয় নাই। ষ্ুধিষ্ঠর অুনের ওদাসীন্যহেতু 
একান্ত 'বিষগীচত্ত হইয়া এবং সূর্যাস্তকাল আগতপ্রায় দেখিয়া আর বিলম্ব 
না করিয়াই অবহারের আদেশ করিলেন। 
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সেই রান্রে যাঁধান্ঠর সকলকে মন্্রণার্থে আহ্বান কারয়া কৃষককে কাঁহতে 
লাগলেন, “হে বাসুদেব, দেখো, উগ্রপরাক্রম পিতআমহ মাতজ্গের নলবনদলনের 
ন্যায় আমার সৈন্যগণকে গবমার্দতি কাঁরতেছেন; আমাদের এমন সামর্থ্য নাই 
যে তাঁহাকে নিবারণ কাঁর। এক্ষণে আম বুদ্ধির দুর্বলতাবশতঃ ভীম্মের 
প্রতাপে শোকসাগরে নিমগ্ন হইতৌছ, উদ্ধারের কোনো উপায় দোঁখতেছি না। 
অতএব যুদ্ধে আমার আর স্পৃহা নাই। আম যাঁদ তোমাদের অনঃগ্রহের 
যোগ্য হই, তবে এ সম্বন্ধে হিতকর উপদেশ প্রদান করো ।” 

কৃষ্ণ বাঁধান্ঠরের কাতরতা দোঁখয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কাঁহলেন, 
“হে ধর্মরাজ, তোমার ভ্রাতা দুজ়্ ভীমাজিন এবং তেজস্বী নকুল-সহদেব 
থাকতে 'বষাদ কাঁরয়ো না। অথবা যাঁদ অর্জুন নিতান্ত যুদ্ধ ইচ্ছা না 
করেন, তবে আমাকে আদেশ করো, অস্ত্রধারণপূর্বক কুরযপ্রবীর ভীম্মের সাহত 
যুদ্ধ কাঁর। তোমাদের শন্রুই আমার শত্রু, তোমাদের 'বপদই আমার 1বপদ। 
অর্জুন আমার 'প্রয়তম সখা, তাঁহার কার্যে আম অনায়াসে প্রাণ দান কাঁরতে 
পাঁর। অন সকলের সমক্ষে ভাঁম্মবধের প্রাতজ্ঞা কাঁরয়াছেন; এক্ষণে যাঁদ 
তাহা রক্ষা কারবার প্রবাত্ত না হয়, তবে আমি তাঁহার সে প্রাতিজ্ঞাভার বহন : 
কাঁরব।” 

যাঁধান্ঠর এই বাক্যে প্রীত হইয়া কাঁহলেন, “হে মহাবাহো, তুমি যখন 
আমার পক্ষে অবস্থান কাঁরতেছ, তখন আমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে 
সন্দেহ কী। 'িল্তু তোমাকে য্যদ্ধকার্ে নিয়োগ কাঁরয়া আত্মগোৌরবের নিমিত্ত 
তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। মহামাতি ভীম্ম দুর্ষোধনের 
পক্ষে যুদ্ধ কারতেছেন, কিন্তু য্দ্ধারম্ভের পূর্বে ?তান বাঁলয়াছিলেন যে, 
আমার 'হিতার্থে মল্রণাদান কারবেন; অতএব আইস, সকলে 'মালিয়া তাঁহার 
শরণাপন্ন হই।”* 

বাসুদেব কহিলেন, “মহারাজ, আপনার বাক্য আমার মনোমত হইতেছে । 
রি ায জ্প্ন সনির 

/” 

এরুপ স্থির হইলে কৃষ্সহ পাণ্ডবগণ অস্ত্র ও কবচ-পাঁরত্যাগপূর্বক, 
ভীম্মাশাবরে গমন কাঁরলেন এবং তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অর্চনা- 
পুবকি শরণাপন্ন হইলেন। ভীম্ম তাঁহাদের দর্শনলাভে আতিশয় প্রীত হইয়া 
স্নেহবচনে কাহলেন, “হে ধর্মরাজ, ভীমসেন, কেশব, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, 
তোমাদের স্বাগত। তোমাদের প্রাঁতিবর্ধন কোন্‌ কার্য কাঁরতে হইবে।” 

তখন দীনাত্মা রাজা য্যাধাষ্ঠর কাঁহলেন, “হে পিতামহ, আপাঁন 'িয়তই 
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শরজাল বর্ষণ কাঁরয়া আমার 1বপুল সৈন্য ক্ষীণ কাঁরতেছেন, অথচ আমরা 
আপনার আঁনষ্টাচরণে সক্ষম নাহ; অতএব আমাদের পক্ষে িরূপে কল্যাণলাভ 
হইতে পারে তাহা উপদেশ করুন|” 

স্নেহভাজন ও ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের প্রাতানয়ত আঁনম্টাচরণ কাঁরয়া 
এবং তদুপাঁর অশিষ্ট দূর্ধোধনের মর্মভেদী সন্দেহব্যঞ্জক বাক্যন্ত্রণা সহ্য 
কাঁরয়া ভাম্মের সংগভীর বৈরাগ্য-প্রভাবে জীবনধারণের ইচ্ছা সম্পূর্ণ 
তিরোহিত হইয়াছিল, সৃতরাং "তান প্রসন্ন মনে কাঁহলেন, “হে পাণ্ডবগণ, 
আম জাবত থাকিতে তোমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা নাই; অতএব আম 
অনুমাত করিতেছি, তোমরা স্বচ্ছন্দে আমাকে প্রহার কাঁরয়ো। তোমরা যে 
আমার সম্মান রক্ষা কাঁরয়াছ ইহাতেই আমি পরম পারিতুষ্ট হইয়াছ, এক্ষণে 
আমাকে সংহার না কারলে এ যুদ্ধের আর শেষ হইবে না। হে যাঁধাম্ঠর, 
তোমার সৈনামধ্যে ঠশখাণ্ডনামক যে দ্রুপদতনয় আছে, সে প্রকৃতপক্ষে পুর্যত্ব- 
প্রাপ্ত নারী; অতএব তাহার প্রাত আমি অস্প্রয়োগ করিতে পার না। 
এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তোমরা আমার বধের 'নামত্ত উপয্যন্ত উপায় বধান 
কাঁরয়ো। ইহাই তোমাদের প্রাত আমার উপদেশ ।” 

[িিতামহকে পরাজয় কারবার উপায় অবগত হইয়া য্যার্ধান্ঠর মহাত্মা 
ভীম্মকে আভবাদনপূর্বক কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণ -সমাঁভব্যাহারে দ্বাঁশবিরে প্রত্যাগমন 
কাঁরলেন। কল্তু অর্জুন প্রাণপারত্যাগসম,দ্যত 'পিতামহের বাক্যশ্রবণে দুঃখ- 
সন্তপ্ত ও লাঁজ্জত হইয়া কৃফকে কহিলেন, “সখে, বাল্যকালে ক্রীড়া কারতে 
কারতে ধূঁল-অন:লিপ্ত-কলেবরে যাঁহাকে পিতা সম্বোধন কাঁরলে বাঁলতেন 
“আমি তোমার পিতা নাহ, তোমার গপতার পিতা, সেই বৃদ্ধ পতামহকে কা 
প্রকারে কঠিন আঘাত করিব, কাঁ প্রকারেই বা সংহার করিব। তিনি আমার 
সৈন্য-সমুদায় বিনাশই করুন, আমার পরাজয় বা মৃত্যুই হউক, আম তাহা 
1িছতেই করিতে পারব না।” 

কৃষ্ণ বললেন, “হে ধনঞ্জয়, তুমি ভাম্মকে বধ কাঁরবে বাঁলয়া প্রাতজ্ঞা 
করিয়াছ, ক্ষত্রিয় হইয়া তাহা তোমার লঙ্ঘন কারবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া 
তুম িবেচনা কারয়া দেখো, ভীঙ্মের এ সময়ে নিশ্চয়ই মৃত্যুকাল উপস্থিত 
হইয়াছে, নাহলে তিনি তোমাঁদগকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন না। 
তোমা-ব্যতীত কেহই তাঁহাকে সংহার করিতে সক্ষম হইবে না; অতএব তুমি 
সমরস্থলে আপনাকে কালের 'নামত্তস্বরূপমান্র জ্ঞান কাঁরয়া গুরুজন বা 
দরয়িতব্যন্তি-নির্বচারে সম্মুখীন আততায়ীকে বধ করিবে ।” 

অর্জুন কাঁহলেন, “হে ক্র, যাঁদ নিতান্তই কর্তব্য হয়, তবে হিখন্ডীই 
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দপতামহের বধসাধন করূন। তাঁহাকে সমক্ষে দোখলে মহামাতি ভীম্ম অস্্ 
ত্যাগ কাঁরবেন, ভীঙ্মের মহারথ রক্ষকগণ হইতে আম স্বয়ং ?শখণ্ডীকে রক্ষা 
কাঁরব, অতএব এ কার্য তাঁহার অনায়াসসাধ্য হইবে।” 

বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ অজদিনের এই বাক্যে হজ্টচত্তে সম্মত হইয়া স্ব দ্ব 
শবশ্রামগহে প্রবেশ কাঁরলেন।, 

অনন্তর যুদ্ধের দশম দিবস উপাঁস্থত হইলে পাণ্ডবগণ ভীম্মবধে 
কৃতসংকজ্প হইয়া দুভেদ্য ব্যাহানর্মাণপূর্বক শিখণ্ডীকে তাহার অগ্রে স্থাপন 
কাঁরলেন। ভঈমসেন ও অর্জুন তাঁহার দুই পারব এবং অভিমন্য পৃঙ্দেশ 
রক্ষা কাঁরতে লাগলেন। সেনানায়ক সকলে স্ব স্ব সৈন্যাবভাগ লইয়া 
ইহাদিগকে চতুর্দকে বেষ্টন কাঁরলেন এবং এইরূপে ব্যহিত হইয়া ভাঁজ্মকে 
আরুমণার্থে শত্রসৈন্যাঁভমূখে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

অর্জুন মৃহদর্মহু জ্যাবক্ষেপ ও শরপরম্পরা বণ করিতে কাঁরতে 
পথরোধক যোদ্ধাদিগকে ব্রাঁসত কারিলে তাঁহাদের গাঁতর কোনো িঘন রাঁহল 
না। তখন দর্যোধন ভীম্মকে কাঁহলেন, “হে 1পতামহ, সৈন্যগণ শত্রুশরে 
আতিশয় উৎপণীড়ত হইতেছে; অতএব আপাঁন য্ণ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উহাঁদগকে 
রক্ষা করূন।” 

ভশম্ম পাণ্ডবব্যহের অগ্রভাগে [শখপ্ডীঁকে দেখিয়া দুর্যোধনকে কাঁহলেন, 
“হে রাজন, আমি সাধ্যমত পাণ্ডবসেনা 'বনাশ কারবার প্রাতজ্ঞা করিয়া- 
1ছলাম, সে প্রাতজ্ঞা আম অদ্যাবধি পালন করিয়া আসিয়াছি। আজি আম 
মহতকর্ম সম্পাদনান্তে সেনামূখে প্রাণত্যাগ কারয়া স্বামিগ্রদত্ত অনের খণ 
হইতে 'বিমুন্ত হইব।” 

এই কথা বাঁলিয়া ভীম্ম পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে অবগাহনপূর্কি আত্মশান্ত পূর্ণ 
মাব্রায় বিকাশ করিয়া শত শত বীরকে ধরাশায়ী কারলেন। দুর্যোধনও মহতী 
সেনা-সমীভিব্যাহারে ভীম্মের নিকট অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা 
কাঁরতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডববলরক্ষিত গশখণ্ডী অগ্রসর হইবার চেষ্টা 
কাঁরলে অখ্বথামা সাত্যকির প্রাতি, দ্রোণাচার্য ধ্টদন্যম্নের প্রাতি, জয়দ্ুথ বিরাটের 
প্রাত ধাবমান হইলেন এবং ক্রমে উভয় দলের রক্ষকগণ পরস্পরের গাঁতরোধ 
কারয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ কাঁরলেন। 

সমগ্র ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদশন সঞ্জয় সেইদন সন্ধ্যার পর রণক্ষেত্র হইতে 
প্রত্যাগমনপূর্বক দঃশ্চিল্তাগ্রস্ত রাজা ধৃতরান্ট্রেরে সমপে উপাস্থিত হইয়া 
কাহলেন, “মহারাজ, আম সঞ্জয়। আপনাকে আভবাদন করি। কুর্পতামহ 
ভীম্ম অদ্য নিপাঁতিত হইয়াছেন। যান যোদ্ধ্গণের অগ্রগণ্য ও কুরুবীরগণের 
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আশ্রয়স্থল, সেই ভীম্ম আজ 1শখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে শরশয্যায় শয়ন 
কারয়াছেন।” 

ধৃতরাম্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়, ভীম্ম নিহত বাঁলয়া কা প্রকারে তুমি 
আমার 'নকট ব্যন্ত করিতেছ। দেবগণেরও দুরাসদ সেই আতরথ ভীম্মকে 
পাণ্চাল্য 'শিখণ্ডী কা প্রকারে যুদ্ধে নিহত করিল।” 

অনন্তর সঞ্জয় পূর্বরাত্রে ভীম্মের নিকট পাণ্ডবগণের আগমন ও তাঁহার 
উপদেশানূযায়ী ব্যহরচনা ও য্যদ্ধারন্ভ যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়া কাঁহতে 
লাগিলেন, “যখন শখাণ্ডিপুরস্কৃত পাণ্ডববলের সাঁহত কৌরববোম্টত ভীম্মের 
সংঘটন হইল, তখন আতি ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগল । ক্লমে ভীমাজজিন আমাদের 
সৈন্য 'বিনম্ট কারতে কাঁরতে ব্যহমুখের 'িকটবতণ্” হইলে তাঁহাদের রাক্ষিত 
1শখণ্ডীর রথ ভীষ্মের রথসমীপে অগ্রসর হইবার পথ প্রাপ্ত হইল। তখন 
অর্জুন কহিলেন, 'হে শিখশ্ডিন্‌, এই সুযোগে ভীজ্মের প্রাত ধাবমান হও, 
অন্য কোনো "চিন্তায় এক্ষণে প্রয়োজন নাই।” 

“এই বাক্যানুসারে 'শিখণ্ডশ ভীম্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে 
1নীশিত বাণসকল বিদ্ধ কাঁরতে লাগিলেন। 'কল্তু আপনার ?পতা তাঁহার প্রাত 
অবজ্ঞাদৃচ্টি কারলেন মান্র। সকলেই দোঁখতে পাইলেন যে, ভীম্ম ?শখণ্ডীকে 
কোনোরুপ প্রত্যাঘাত না কিয়া পূর্ববৎ অন্যান্য যোদ্ধৃগণের উপর বাণ বর্ষণ 
করিতে থাকিলেন। 

“কিন্তু িখণ্ড৷ী এ বৃত্তান্ত ব্যাঝতে পারেন নাই। যাহাতে বুঝিবার 
অবসর না প্রাপ্ত হন, এই 'নামত্ত অন ক্রমাগত উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে 
উত্তেজিত কারয়া কাঁহতে লাগলেন, 'হে 1শখপ্ডিন্‌, এক্ষণে ভীম্মকে বিনাশ 
কাঁরতে যত্রবান্‌ হও। তোমা-ব্যতীত এ বৃহৎ সৈন্যমধ্যে আর এমন যোদ্ধা 
দেখি না, যে এই মহৎকার্যসাধনের উপয্যন্ত। অদ্য তুমি নিষ্ফল হইলে আমরা 
উভয়েই হাস্যা্পদ হইব।” . 

“তখন 'শিখণ্ডী বলমদোন্মত্তচিন্তে ভীম্মকে শরজালে আবৃত কাঁরলেন, 
কন্তু এই লঘুবাণে আপনার “পিতা 'িছমমান্র ব্যাথত না হইয়া হাস্যসহকারে 
তাহা শরীরে ধারণ ও আঁবচাঁলত উৎসাহে পাণ্ডবসৈন্য বিনাশ কাঁরতে 
লাগিলেন। শখণ্ডীকে অর্জুনবাণে সংরক্ষিত দেখিয়া দূর্যোধন কাহলেন, 
“হে যোদ্ধৃগণ, তোমরা আঁবিলম্বে ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করো, ভাম্ম তোমাঁদগকে 
রক্ষা কাঁরবে।' 

«এই আদেশানসারে ভূপাঁতগণ হুতাশনের আভমুখে পতঙ্গবৎ অর্জুনের 
প্রাত ধাঁবত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মহাবেগশালী অস্ত্রসমূহের প্রতাপে 
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একান্ত দগ্ধ হইয়া কেহ বা প্রাণত্যাগ কেহ বা পলায়ন কারলেন। অর্জুন 
পূর্ববৎ শরাকর্ষণ দ্বারা ভীঙ্মের রক্ষকগণের অস্ত্াঘাত হইতে িখণ্ডীকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখলেন। 

“অনল্তর আপনার তা 1শখণ্ডীর এবং অন্যান্য যোদ্ধার বাণে চতুর্দক 
হইতে আহত ও আতশয় তাঁপত হইয়া মৃত্যুকাল আগতপ্রায় জানয়া আত্মরক্ষার 
চেষ্টা একেবারে 'বসর্জন দয়া ধনা্বাণত্যাগ ও আঁসগ্রহণ কাঁরয়া রথ হইতে 
অবতরণ কাঁরলেন। তখন করুণার্রহ্দয় অরুন 'শিখণ্ডীর ব্যর্থ লঘুবাণে 
1পতামহকে অনর্থক আঁধকক্ষণ যল্রণা ভোগ কাঁরতে হইবে 'ববেচনা কাঁরয়া 
তাঁহাকে একে একে পণ বিংশাতি ক্ষুদ্রুক দ্বারা আতগাঢ় বদ্ধ কাঁরলেন, তখন 
কুরুপিতামহ ভীম্ম স্খাঁলত-অঙ্গ ও িকলোন্দ্রয় হইয়া পাশ্বাস্থত দঃঃশাসনকে 
কাঁহলেন, "হে দুঃশাসন, এই যে বাণসকল দঢ় বর্ম ভেদ কাঁরয়া আমার 
মর্মস্থল বিদ্ধ কারতেছে, ইহা কখনোই শিখাশ্ডপ্রাক্ষিপ্ত নহে । এই যে 
ব্রহ্মাদণ্ডসমস্পর্শ বজুবেগের ন্যায় দর্বষহ শরানকর আমার শরীর ভগ্ন 
কাঁরতেছে, ইহা 1শখশ্ডিহস্তমূন্ত হইতেই পারে না। এই যে জাতক্কোধ লৌলহান 
আশীবষের ন্যায় 'বাঁশখজাল আমার মর্মস্থানসম্দায়ে প্রবেশপূর্বক প্রাণ- 
বিনাশ কারতেছে, ইহা অর্জনেরই গাণ্ডীবানঃসৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
গাণ্ডীবধন্বা ব্যতীত কেহই আমাকে ধরাশায়ী কারতে সক্ষম নহে) 

“এই কথা বলিতে বলিতে মহাত্মা কুর;বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ভূপাঁতিত হইলেন। 
[কন্তু তাঁহার শরীর শরসমূহে এরূপ ঘনাঁবদ্ধ হইয়াঁছল যে, তাহা ধরা্পর্শ 
করে নাই। আপনার পিতা পাঁতিত হইয়াও বীরোচিত শরশয্যায় শয়ান 
রাহয়াছেন। 

“হে মহারাজ, সেই মহাবীরের দেহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চিত্ত 
পাঁতিত হইল, সেই সর্ধপ্রভ মহাত্মার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সকল আশা- 
ভরসা অস্তামত হইল ।” 
শুনিয়া যে দুঃখ লাভ কারলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কী হইতে পারে। 
আমার হূদয় 'িশ্চয়ই' পাষাণে নার্মত, নচেৎ এই শোচনীয় সংবাদে তাহা 
শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন। খাঁষগণ ক্ষত্রধর্মকে কী নিদার্ণ কাঁরয়া 
প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা সেই মহাত্বাকে নিহত 
করাইয়া রাজ্য আঁভলাষ করিতোছি এবং পাণ্ডবগণও তাঁহাকে নিহত কাঁরয়া 
রাজ্যপ্রার্থা হইয়াছেন। পারগামীর নৌকা অগাধ সাললে মগ্ন হইলে 
যের্প হয়, ভীঞ্মের মৃত্যুতে আমার পত্রগণের নিশ্চয় তদ্ুপই বোধ হইতেছে। 





। 


১০ শরশয্যায় ভীঙ্ম ১০৩ 


হায়, ভীম্মের অভাবে এক্ষণে দূর্যোধন কাহাকে অবলম্বন করিবেন। হে 
সঞ্জর, পুত্রের বিনাশজন্য মহাশোকানল আমার অল্তঃকরণে আরুঢ় হইয়াছিল, 
তুম যেন ঘৃত দ্বারা সেই আগ্ন উদ্দীপত করিয়া দিলে। এক্ষণে সেই 
দ্ধের ভূষণ ভমকর্মা তার নিধনবার্তা শ্দানয়া আমার আজ বাঙানম্পাত্তর 
শন্ডি নাই।” 

এ দিকে কুরূসেনাপাঁত ভীম্ম শরশয্যায় শয়ান হইলে, কৌরবগণ ইতি- 
কর্তব্যবমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরস্পরের মুখাবলোকন কারতে লাগলেন। 
অনন্তর দঃশাসন জ্যে্ঠের 'নিয়োগানসারে ত্বরিতগমনে দ্রোণাচার্যের বিভাগ 
আঁভমুখে গমন করিলেন। তান কী আঁভিপ্রায়ে ধাবমান হইতেছেন জানিবার 
জনা বহুসংখ্যক যোদ্ধা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চাঁললেন। 

অনন্তর দ্রোণসান্নিধানে উপাস্থিত হইয়া দঃশাসন তাঁহাকে ভীম্মের পতন- 
: বার্তা কহিবামান্র সেই আপ্রয় সংবাদ শ্রবণে আচার্য সহসা মৃর্ঘত হইয়া 
রথোপাঁর পাঁতিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ দূত দ্বারা 
স্বীয় সৈন্যাবভাগ নিবারিত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণও শঙ্খধান দ্বারা 
যুদ্ধকার্য স্থাগত করিলেন। 

সৈনাগণ নিবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ কবচ ও অন্ন -পারত্যাগ- 
পূর্বক ভীম্মের নিকট সমাগত হইয়া আঁভবাদন কাঁরয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। তখন কুরুঘপপিতামহ সকলকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, “হে 
মহাভাগগণ, তোমাদের স্বাগত, আমি তোমাদের দর্শনে আঁতশয় পারিতুষ্ট 
হইলাম ।” 

ক্ষণকাল পরে ভীম্ম পুনরায় কহিলেন, “হে ভূপাঁতগণ, আমার মস্তক 
লম্বমান হইতেছে; অতএব আমাকে উপাধান প্রদান করো ।” 

রাজগণ তৎক্ষণাৎ দ্লুতগাঁতিতে বহ্যাবধ মহামূল্য সকোমল উপাধানসকল 
আনয়ন করিলেন, িল্তু ভশম্ম তাহা গ্রহণ না করিয়া অঙ্জদনের প্রাত দৃষ্টিপাত 
কাঁরয়া কাঁহলেন, “হে গহাবাহো, হে বৎস, তুমি আমাকে উপযাস্ত উপাধান 
প্রদান করো ।” 

তখন সাশ্রুলোচন ধনঞ্জয় গপতামহের আঁভপ্রায় অনুমান কাঁরয়া গাণ্ডীব 
আনয়নপূর্বক ভাম্মের মস্তকের 'নিম্নদেশে তিনটি শর নিক্ষেপ কাঁরলে ভাঁক্ম 
শরশব্যার উপযোগী উপাধান প্রাপ্ত হইয়া পারিতুষ্টচিন্তে অর্জুনকে আশীর্বাদ 
কারলেন। 

পরে শস্বসন্তাপিত ভীম্ম ধৈরগুণে বেদনা সংবরণপূর্বক পানীয় প্রার্থনা 
কাঁরলেন। তখন সকলে চত্্দক হইতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও সৃশীতল- 


৯১০৪ ১০ ভীম্মের উপদেশ 


জলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিলেন, কিন্তু ?পতামহকে ইহাতে অসন্তুষ্ট দোখয় 
অর্জুন পুনরায় তাঁহার প্রকৃত আভপ্রায় বুঝিয়া বারুণাস্তর দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ- 
পার্্বস্থ ভূমি বিদ্ধ কাঁরলে তাহা হইতে আত শীতল বিমল 'দব্য স্বাদ 
জলের উৎস উ?খত হইল, তদদ্বারা ভীম্ম আঁতশয় পাঁরতৃপ্ত হইয়া অর্জুনকে 
ভূরিভৃর প্রশংসা কাঁরতে লাগিলেন। 

অনন্তর শল্যোদ্ধারকুশল স্মশাক্ষত বৈদ্যগণ সর্বপ্রকার উপকরণ লইয়া 
তথায় উপাঁস্থত হইলে, ভীম্ম তাহা দেখিয়া কাঁহলেন, “হে দূর্যোধন, তুমি 
ইহাঁদিগকে উপয্যস্ত সংকার করিয়া বিদায় করো। আম ক্ষত্রিয়বাঞ্ত 
পরমগাত প্রাপ্ত হইয়াছ, ?াকৎসার আর প্রয়োজন নাই। আমার মৃত্যুকাল 
উপাস্থত হইলে এই শরশধ্যার সহিত আমার শরীর দগ্ধ কাঁরয়ো।” 

অনন্তর বৈদ্যগণ প্রস্থিত হইলে ভীম্ম দূর্যোধনকে কাঁহলেন, “বৎস, 
এক্ষণে কোধ পাঁরত্যাগ করো। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার মৃত্যুতেই 
যুদ্ধের অবসান হউক। আমার মৃত্যুর পর প্রজাগণের শান্তলাভ হউক, 
পার্থিবগণ প্রীতমান্‌ হইয়া পরস্পরের সাঁহত 1মলিত হউন, পিতা পূত্রকে 
ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও আত্মীয়সকল পরস্পরকে প্রাপ্ত হউন। অতএব হে রাজন, 
তুমি প্রসন্ন হও। পাণ্ডবগণকে রাজ্যাধপ্রদানপূর্বক উহাদের সাঁহত দাঁন্ধি- 
স্থাপন করো।” 

এইমান্র বাঁলয়া শল্যসন্তপ্তমর্মী ভীম্ম বেদনাভরে চক্ষুনিমশীলনপূর্বক 
আত্মাকে যোগস্থ কাঁরয়া তৃষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কাঁরলেন। পাণ্ডব কৌরব ও 
সমবেত ভূপালগণ তাঁহাকে [তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আভবাদন- কারলেন এবং 
তাঁহার চতুর্দকে পারখাখনন ও রক্ষকনিয়োগপূরব্ক সকলে িষগ্নমনে স্ব স্ব 
গশবিরে প্রস্থান করিলেন। 

দন্ত, মুমূঝদি ব্যান্তর ওষধে অনভিরুূচির ন্যায় গপিতামহের বাক্যে 
দুরযোধনের আস্থা হইল না। 

এ দিকে মহাবীর কর্ণ ভীঞ্মের পতনসংবাদে পূর্ববৈর বিস্মৃত হইয়া 
সত্বরগমনে তাঁহার নিকট উপাঁস্থত হইলেন। নমশীলতনয়নে কুরু'পতামহকে 
র্যাধরান্তকলেবরে আল্তমশধ্যায় শয়ান দেখিয়া সহুদয় কর্ণ তাঁহার পদতলে 
নিপাঁতিত হইয়া বাম্পাকুলকণ্ঠে কহিলেন, “হে মহাত্ন, ষে সর্বদা আপনার 
নয়নপথের আঁতাঁথ হইয়া আপনার অপ্রণীতিভাজন হইত সেই রাধেয় আপনাকে 
আঁভবাদন করিতেছে” 

ভীম্স এই বাক্যশ্রবণে বলপূর্বক নেত্রদ্বয় উল্মীলন করিয়া যখন দোৌখলেন 
তথায় আর কেহ উপাস্থিত নাই, তখন রক্ষকগণকে অপসারিত কাঁরয়া ?পতার 


চি 


১০ ভীঁঙ্ম-কর্ণ-সংবাদ ১০৫ 


ন্যায় তিনি কর্ণকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক সদ্নেহবচনে কহিলেন, 
“হে কর্ণ তুমি সর্বদা আমার সাঁহত স্পর্ধা করিতে, কিন্তু এ সময়ে আমার; 
নিকট আগমন না করিলে আমি দুঃখিত হইতাম । আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত 
আছি যে, তুমি রাধেয় নহ, তুমি কুন্তীনন্দন। সত্য কাঁহতেছি, আমি কদাপি 
তোমার প্রাতি দ্বেষ কার নাই। তুমি পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বািয়া 
আমি তোমার তেজোরোধের নিমিত্ত পরুষবাক্য কহিতাম। তোমার দ্বীর্বষহ 
বীরত্ব ও ধর্মীনষ্ঞা আমি বিলক্ষণ অবগত আঁছ। তোমার প্রাত পূর্বে যে 
ক্রোধ সণ্টার হইয়াছিল, তাহা অদ্য অপনীত হইল। হে পুর্ষপ্রবীর, আর 
এ বৃথাষ্দ্ধে প্রয়োজন কী। তুমি স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সাহত মিলিত 
হইলেই এই বৈরভাব পর্যবসিত হয়, অতএব আমার প্রাণদানেই এ যুদ্ধের 
অবসান হউক ।” 

কর্ণ কাঁহলেন, “হে পিতামহ, আপানি যাহা কহিলেন তাহাতে 1কছযমান্র 
সন্দেহ নাই। আমি যথার্থই কুন্তীপযত্র। কিন্তু, কুল্তী যে সময়ে আমাকে 
পাঁরত্যাগ কাঁরলেন সত আঁধরথ তখন আমাকে স্নেহভরে. প্রাতপালিত 
কাঁরলেন, পরে দুর্ধোধনের কৃপায় আম পারবার্ধত হইয়াছি। আমাকে আশ্রয় 
করিয়াই এই দ্র্নবার বৈরভাব উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আপাঁন অনুমাতি 
করুন, আম ধনঞ্জয়ের সাহত য্দ্ধ করি। ক্ষত্রিয়ের ব্যাঁধ দ্বারা মরণ কখনোই 
িধেয় নহে; অতএব দুজর্য় পাণ্ডবদের সাহত যুদ্ধ কারতে আম কৃতানশ্চয় 
হইয়াছি।” 

তখন ভীম্ম কাঁহলেন, “হে কর্ণ, যাঁদ নিতান্তই এ সুদারুণ বৈর পাঁরহার 
করতে না পারো, তবে আঁম অন_জ্ঞা করিতেছি, তুম স্বর্গকাম হইয়া ও 
অহংকারপাঁরত্যাগপূর্ক যুদ্ধ করো। আম প্রথমাবাধ এ যুদ্ধ নিবারণের 
বহ্যাবধ চেষ্টা কাঁরলাম, কিন্তু িছদতেই কৃতকার্য হইতে পারলাম না।” 

ভীম্ম এইরূপ কহিলে কর্ণ তাঁহাকে আভবাদন করিয়া দূর্যোধনের নিকট 
গমন কাঁরলেন। 


৯৯ 


শরশয্যায় শয়ান মহামাতি ভীম্মকে আমন্রণ কারয়া কর্ণ গলদশ্রুলোচনে কৌরব- 
সৈন্যগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাঁদগকে নানাবাক্যবিন্যাসে আশ্বাস প্রদান 
কাঁরতে লাগলেন। দুর্ধোধন বহ্য দিবসের পর কর্ণকে যাদ্ধক্ষেত্রে রথার্‌ড 
দেখিয়া প্রফূল্লচিন্তে কাঁহলেন, “হে কর্ণ, তুমি সৈন্যগণের রক্ষার ভার গ্রহণ 


৯০৬ ূ ১১ দ্বোণের সৈনাপত্যগ্রহণ 


করায় অদ্য তাহা?দগকে পুনরায় সনাথ বোধ হইতেছে। এক্ষণে কী কতব্য 
তাহা তুমি অবধারণ করো ।” 

কর্ণ কাঁহলেন, “মহারাজ, উপাস্থত মহাত্মারা সকলেই মহাবলপরাক্তান্ত ও 
সমরজ্ঞ; অতএব সকলেই সেনাপাঁত হইবার উপয্যস্ত। 'কল্তু, ইহারা পরস্পরের 
সহিত স্পর্ধা কাঁরয়া থাকেন, সুতরাং ইহাদের মধ্যে একজনকে সংকার 
কাঁরলে মনঃক্ষুপ্ন হইয়া অবাঁশস্ট সকলে 'হতৈষী হইয়া যুদ্ধ কাঁরবেন না; 
অতএব কোনো বিশেষ গুণে অলংকৃত ব্যান্তকেই নির্বাচন করা বধেয়। এই 
[নামত্ত ধনূর্ধরাগ্রগণ্য সকল যোদ্ধার আচার্য দ্রোণকে সেনাপাঁতি করা কর্তব্য। 
সকলেই প্রীতপূর্বক শুরু ও বৃহস্পাতি-তুল্য দরধর্ধ ভারদ্বাজের অনুগমন 
কারবেন।” 

রাজা দুর্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া সেনামধ্যাস্থত দ্োণাচার্যকে 
কাঁহলেন, “হে আচার্য, বর্ণ-কুল-বুদ্ধি-বীরত্বে ও দক্ষতায় আপাঁন সকলের 
' শ্রেষ্ঠ; অতএব ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপাঁন সেইরূপ আমাদগকে 
রক্ষা করুন। আপাঁন সেনাপাঁত হইয়া দেবগণের অগ্রগামী কার্তিকেয়ের ন্যায় 
আমাদের অগ্রে গমন করুন।” 

দূরেধনের বাক্যাবসানে ভূপাঁতিগণ 'সংহনাদে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিয়া 
-দ্রোণকে জয়বাদ প্রদান করিলেন। সেনাগণের আনন্দকোলাহল নিবৃত্ত হইলে 
দ্রোণ সৈনাপত্য-স্বীকারপূর্বক কহিলেন, “হে দূর্যোধন, তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী 
হইয়া আমাতে যে-সকল গুণ আরোপ কারলে আম য্ুদ্ধকালে তাহা সার্থক 
কারবার চেষ্টা করিব।” 

অনন্তর যুদ্ধের একাদশ দিবসে সেনাপাঁত দ্রোণ সৈন্যগণকে ব্যহিত 
কাঁরয়া ধার্তরাষ্ট্রগণ-সমভিব্যাহারে য্যদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা কারলেন। কপ কৃতবর্ম 
ও দঃঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণের বামপাশবরক্ষণে নিষ্্ত রাহিলেন। জয়দ্ুথ 
-কালঙ্গ ও ধার্তরাষ্ট্রগণ তাঁহার দক্ষিণে কাঁরলেন। মদ্রাধিপাঁত প্রভাতি 
বীরগণসমাভব্যাহারে কর্ণ ও দূর্যোধন অগ্রসর হইলেন। 

কর্ণ সকলের অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংহলা্ত 
সূর্ধসঙ্কাশ মহাকেতু স্বপক্ষের হর্ষবর্ধন কাঁরয়া শোভমান হইল। তখন 
কর্ণকে অবলোকন করিয়া কৌরবগণ ভীম্মের অভাব গণনাই করিলেন না। 
য্ধান্ঠরও সৈন্য প্রাতিব্যাহত কাঁরয়া ব্যহমূখে অর্জুনকে সাল্বেশিত 
কাঁরলেন। উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হইলে ?চরবৈরী কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরকে 
[নিরীক্ষণ কারতে লাগিলেন। 

অনন্তর বনমধ্যে হতাশন যেমন বৃক্ষ দগ্ধ কাঁরয়া বিচরণ করে, দ্রো 
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যৃদ্ধকার্য আরম্ভ করিয়া তদ্রুপ ভ্রাম্যমাণ হেমময় রথে পাণ্ডবসেনা দূলন 
কারতে লাগলেন । বায়ুসহায় গ্জমান পর্জন্যের শিলাবর্ষণবৎ দ্রোণশর-প্রপাতে 
পাণ্ডবপক্ষ একান্ত ক্রিষ্ট হইল। তদ্‌দর্শনে পাণ্ডববীরপারবৃত ধর্মরাজ 
হযাধাষ্ঠর সত্বর ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। 

তখন তুমূল য্দ্ধ উপাঁস্থত হইল। শকুনি সম্মুখীন হইয়া নিশিত 

শরসমূহে সহদেবকে আক্রমণ করিলেন এবং দ্রোণাচার্য দ্রুপদের উপর সবেগে 

রি সাত্যাক কৃতবর্মার সাহত এবং ধৃজ্টকেতু কুপাচার্ষের 
সাঁহত যদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু শল্য ব্যতীত ভনমসেনের প্রতাপ কেহ 
সহ্য কারতে পারলেন না। 

অবশেষে শেষোল্ত দুই বীরে মহা গদাযুন্ধ চাঁলতে লাগল । মহাবেগ- 
শালী মাতঙ্গসদৃশ দুইজনই গদা উত্তোলিত কাঁরয়া পরস্পরের উপর পাঁতিত 
হইলেন, পুনরায় অন্তরমার্গে অবস্থানপূর্ক মণ্ডলগাঁততে বিচরণ কাঁরিতে 
লাগলেন, পরে সহসা লম্ফপ্রদানপূর্বক সেই লৌহদণ্ড দ্বারা পরস্পরকে 
প্রহার কারলেন। কিয়ৎক্ষণ এরূপ চললে উভয় বীর পরস্পরের বেগে 
নপশীড়ত হইয়া ক্ষিতিতলে যুগপৎ পাঁতিত হইলেন; কিন্তু ভীমসেন আত 
সত্বর পুনরায় উাথত হইলে কৌরবগণ শল্যকে অবিলম্বে স্থানান্তাঁরত কাঁরয়া 
রক্ষা করিলেন। 

তখন মহাবাহু গদাহস্ত বৃকোদর কৌরবসৈন্যকে আক্রমণ কাঁরলে জয়শীল 
পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ কাঁরয়া তাঁহার সাঁহত যোগদানপূর্বক 
তাহাদিগকে কম্পিত কাঁরতে লাগিলেন। সৈন্যরক্ষক দ্বিজশ্রেম্ঠ দ্রোণাচার্য 
কোৌরবগণকে ভগ্ন দেখিয়া তাহাদিগকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক রোষাবেশে সহসা 
পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রাবস্ট হইয়া যুধাষ্ঠরের প্রাত ধাঁবত হইলেন এবং তাঁহার 
টরুরক্ষককে বিনষ্ট কাঁরয়া অন্যান্য বীরকে নিবারণপূর্ক তাহাকে শরানকরে 
বদ্ধ কারলেন। 

তখন সৈন্যমধ্যে 'রাজা ধৃত হইলেন" বাঁলিয়া মহাশব্দ সম্যাথত হইল। 
এই কোলাহল দূরবতাঁ অর্জনের শ্রবণগোচর হইবামান্ত্ তিনি শুরগণের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গবাহিত আত ভীষণ শোণিতনদী দ্রুতগাঁততে উত্তীর্ণ হইয়া রথঘোষে 
চতুর্দিক নিনাদিত ও কৌরবগণকে বিদ্রাবিত কাঁরয়া মহাবেগে আগমন কারিলেন। 
অনন্তর ধনঞ্জয়কৃত শরান্ধকারে না দিক, না অন্তরীক্ষ, না মোদনী, না কিছুই 
দৃম্টগোচর রহিল। 

এই সময় ধূলিপটলসমাচ্ছন্ন ?দবাকর অস্তাঁমত হইল; সতরাং দ্রোণাচার্য 
অগত্যা অর্জুনকর্তৃক পরাঁজত সৈন্যগণকে অবহারের আদেশ 'দিলেন। 
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পাণ্ডবগণও হত্টাচত্তে 'বশ্রামার্থে গমন করিলেন। 

অনন্তর পরাদনের যুদ্ধারম্ভ হইলে 'ন্রগর্গণ অর্জুনকে য্দ্ধার্থে 
আহ্বান কাঁরতে কাঁরিতে দক্ষিণাঁদকে প্রস্থান করিলেন। 
কদাচ অস্বীকার কার না, ইহাই আমার ব্রত। এক্ষণে '্রিগর্তগণ আমাকে 
আহ্বান কাঁরতেছে; অতএব উহাঁদগকে নাশ কারবার অনুমাত প্রদান করো । 
পাণ্ালবীর সত্যজিৎ অদ্য তোমার রক্ষক হইবেন। যাঁদ দ্রোণকর্তৃক 'তাঁন 
1বনষ্ট হন, তবে তুমি কোনোক্রমে রণস্থলে অবস্থান কাঁরয়ো না।” 

অনন্তর যুধিম্ঠির প্রশীতীস্নগ্ধনয়নে আলঙ্গনপূর্কক অর্জুনকে 'ভ্রিগর্ত- 
গণের সাহত যৃদ্ধার্থে গমনের অনুমাত প্রদান কারিলে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষুধার্ত 
1সংহের ন্যায় তাঁহাদের প্রাত ধাঁবত হইলেন। তখন দ্রোণসৈন্যগণ অর্জনবিহশীন 
যাধন্ঠিরকে গ্রহণ করিবার 'নমিত্ত হত্টাচত্তে অগ্রসর হইলে উভয়পক্ষীয় 
বীরগণ মহাবেগে 'মালিত হইলেন। 

এ 'দকে ভ্রিগর্তগণ য্দ্ধক্ষেত্রের বাঁহর্ভাগে সমতলভূমিতে অবস্থান কাঁরয়া 
রথ দ্বারা চক্লাকার ব্যহানর্মাণ কারলেন এবং অর্জুনকে আগত দেখিয়া হর্যভরে 
চীংকার করিলেন। অর্জুন তাঁহাঁদগকে সন্তুষ্ট দোঁখয়া সহাস্যমূখে কৃষ্ণকে 
কাঁহলেন, “হে বাসুদেব, এই মুমুর্ষহি ভ্রিগতগণকে অবলোকন করো। ইহারা 
রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করতেছে, অথবা আভলাষত লোকসকল 
প্রাপ্তির সম্ভাবনায় ইহারা সত্যই আনান্দিত হইতেছে ।” 
এই বলিয়া অর্জুন ভ্রিগর্তরাজের সম্মুখে রথস্থাপনপূর্বক সংবর্ণালংকৃত 
দেবদত্তশঙ্খ ধ্বনিত কারলেন। তখন 'ন্রিগর্তগণ সকলে মিলয়া এক কালে 
অজুনের প্রীত বাণনিক্ষেপ কারতে লাঁগলেন। তন্মধ্যে ব্রিগর্তরাজের এক 
ভ্রাতা অর্জুনের 'কিরীটে অস্ত্রাঘাত কাঁরলে ধনঞ্জয় প্রথমেই তাঁহার ?শরশ্ছেদন 
কাঁরলেন এবং পরে আবিচ্ছিন্ন শরানিকরে তাঁহাদের সৈন্যগণকে সংহার কারিতে 
লাগলেন। তখন তাহারা একান্ত ভীত হইয়া দুরোধনের সৈন্যসম্‌দায়ের 
সাহত মিলত হইবার 'নামত্ত পলায়নের উপবুম কাঁরিলে, ন্রিগর্তরাজ ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া কহিলেন, “হে বীরগণ, তোমরা পলায়ন কারয়ো না। কৌরবগণের 
মরি সি ওয়া পন হন 

রি 

এই কথায় সৈন্যগণ উত্তেজিত ও পানরায় মালত হইয়া য্‌দ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল। অর্জুন তাহাদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া বাসূদেবকে কহিলেন, “হে কেশব, 
বোধ হয় 'ন্রগর্তগণ জশবনসত্তে রণ পাঁরত্যাগ করিবে না, আরও গনকটে রথ 
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লইয়া চলো। আজ তুমি আমার ভুজবল ও গাণ্ডীবমাহা ত্য অবলোকন করিবে ।” 

তখন কৃষ্ণ অপূর্ব কৌশল-প্রদর্শনপূর্বক মণ্ডল-অবলম্বন ও গাতি-প্রত্যা- 
গাতি-সহকারে ন্রিগরতসৈন্যমধ্যে বিচরণ কাঁরতে আরম্ভ কারলে অর্জুন দ্বিগুণী- 
কৃত তেজে অন্ত্রবর্ষণ কারয়া এক কালে সম্ম্খাঁস্থত সমগ্র বীরগণকে যমালয়ে 
প্রেরণ কাঁরলেন। পরে অবাঁশম্ট 'ব্রগর্তগণকে শরনিকরে আতিশয় পশীড়ত 
কাঁরতে লাগলেন। 

অবশেষে সমস্ত 'ব্রগতর্গণ জীবিতাশা পাঁরত্যাগপূর্বক একসঙ্গে বাণবর্ষণ 
আরম্ভ কারলে অর্জুন ও কৃষ্ণ তাহাতে একান্ত আচ্ছন্ন হইয়া আর পরস্পরেরও 
দৃন্টিগোচর রাহলেন না। 'ন্রগরগণ ইহা দেখিয়া উ'হাদগকে নিহতবোধে 
বস্নাবধূননপূর্বক মহাকোলাহল করিতে লাগিল। বাসুদেব ক্ষতাঁবক্ষতাত্ 
ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া বাঁলতে লাগলেন, “হে পার্থ, তুমি তো অক্ষত আছ ? 
আম তোমাকে দেখিতে পাইতোঁছ না।” 

তাঁহার বাক্যশ্রবণে অজিন বায়ব্যাস্ত্রে সেই-সমস্ত শরজাল অপসৃত 
কাঁরলেন এবং তৎপরে ন্রিগতগণকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা 
কাহারো মস্তক, কাহারো হস্ত, কাহারো উর্দুদেশ ছেদন কাঁরিতে লাগলেন। 
তখন নিঃশোষিতগ্রায় ন্রিগর্তসৈন্য অর্জুনের প্রভাব আর সহ্য কারতে না পাঁরয়া 
পলায়ন করিল। 

অর্জুনও শন্নুগণকে পরাজিত দেখিয়া সত্বর য্াধন্ঠিরের নিকট প্রত্যাগত 
হইবার নিমিত্ত রথচালনা করিলেন এবং তাঁহার গাঁতনিবারণকারা সৈন্যদলকে 
পদ্মবনপ্রাবস্ট মাতঙ্গের ন্যায় 'বিমার্দত কাঁরয়া আত বেগে ধাবমান হইলেন। 
অর্জনের অবারিতগাঁতদর্শনে প্রাগ্জ্যোতিষে*বর ভগদন্ত স্বীয় মেঘসংকাশ 
হস্তীর উপর হইতে তাঁহার প্রাতি অন্ত্রবর্ষণ আরম্ভ কাঁরলেন। 

তখন হস্তী ও রথে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবাহ ভগদত্ত 
অনায়াসে অদুনের শরনিকর 'নরাকৃত করিয়া রথসহ তাঁহাকে ও কৃষ্ণকে 
শবনাশ কারবার মানসে হস্তী সণ্টালন করিলেন। মহামাঁত জনার্দন সেই 
গজকে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন কাঁরতে দেখিয়া আত সত্বর রথ দক্ষিণ- 
পাশ্বস্থ করিলেন। 

সেই সুযোগে অর্জুন পশ্চাদ্দেশ হইতে হদ্তী ও আরোহনীকে 'বনজ্ট 
করিতে পারতেন, কিন্তু ধর্ম স্মরণ করিয়া তাহা কাঁরলেন না। তখন সেই 
মহাগজ আঁবশ্রাম পাণ্ডবসৈন্য সংহার কাঁরতে থাকিলে অজদনের ক্রোধের 
পাঁরসীমা রহিল না। তিনি সৃতীক্ষ শর দ্বারা হস্তীর বর্ম ছেদন কারলেন 
এবং ভগদত্তানাক্ষপ্ত অস্ত্রসম,দায় নিবারণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ়বিদ্ধ কারলেন। 
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তখন ভগদত্ত ধনঞ্জয়ের মস্তকে এক তোমর নিক্ষেপ করিলে সেই আঘাতে 
তাঁহার ?িরীট 'ববার্তত হইল । পার্থ ?িরীট যথাস্থানে সাল্নবোৌশত কারয়া 
রোষভরে ভগদত্তকে কাঁহলেন, “হে প্রাগ্জ্যোতিষেশবর, এই সময়ে সকলকে 
উত্তমরূপে নিরীক্ষণ কাঁরয়া লও। আমার 'করাঁট যে বিপর্যস্ত করে তাহার 
আর রক্ষা নাই।” 

এই বাক্যে ভগদত্ত ঘংপরোনাক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক অঙ্কুশ নিক্ষেপ! 
কাঁরলেন। অর্জুন তাহা গনবারণ করিতে পারলেন না দৌখয়া কৃষ্ণ সত্বর! 
তাঁহাকে আচ্ছাদনপূর্বক স্বীয় শরীরে তাহা গ্রহণ কাঁরলেন। ইহাতে 
মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্লিম্টচত্তে কৃষকে কাঁহলেন, “হে মধ্স্‌দন, তুমি 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যুদ্ধ কাঁরবে না, এক্ষণে তাহা রক্ষা করিলে না। আম 
অশন্ত বা ব্যসনাপন্ন হইলে অবশ্য আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য হইত, 
কিন্তু আঁম অস্ত্রধারী ও যুধ্যমান থাকতে সমরব্যাপ্ারে হস্তক্ষেপ করা! 
তোমার উচিত হয় নাই।” 

এই বলিয়া অর্জুন সহসা হস্তীর কুম্ভান্তরে নারাচ 'নক্ষেপ করিলেন । 
তখন ভগদত্ত বারংবার হাস্তিচালনার চেষ্টা কারলেও কৃতকার্য হইলেন না। 
সেই হস্তী মর্মাহত হইয়া িয়ৎক্ষণমধ্যেই স্তব্ধগান্র ও অবাঁনতলগত হইল 
এবং আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ কারল। সেই সময়ে ধনঞ্জয় 
অর্ধচন্দ্রবাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলে 'তাঁনও ধনুর্বাণপরিত্যাগপূর্বক 
পণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন অর্জুন পুনরায় আনবারিত গাঁততে য্যাধন্ঠিরের 
নকট গমন কাঁরতে লাগলেন । 

ও দিকে অর্জুন স্থানান্তারত হইলে দ্রোণাচার্য আত দ:ভে্দ্য ব্যহরচনা 
কাঁরয়া য্াাধান্ঠরকে গ্রহণ কারবার মানসে পাণ্ডবসৈন্য-আভমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। তখন য্বাধান্ঠর প্রাতব্যহ 'নর্মাণ কাঁরলে দ্রোণ ও তাঁহার রক্ষক- 
গণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যেমন বায়ূবেগে মেঘমণ্ডল 
ছন্নাভন্ন হয় তদ্রুপ দ্রোণাচার্ধের গাঁতরোধক সৈন্যদল নিতান্ত 'বাক্ষপ্ত হইতে 
লাগিল। সেই সুযোগে মহাবীর দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে 
শরনিকরে আচ্ছন্ন কারলেন। 

গজষূথপাতিকে মহাসংহ আক্ুমণ কারলে কাঁরগণ যেরূপ আর্তনাদ করে, 
যুধাষ্ঠরকে দ্রোকর্তৃক আক্রান্ত দেখয়া পাণ্ডবসেনা সেইরূপ কোলাহল 
আরম্ভ কাঁরল। তখন অজনানার্ট রক্ষক সত্যাজং সহসা দ্রোণের প্রাত 
ধাবমান হইয়া তাঁহার সারাঁথ ও অশ্বকে গাঢ়াবদ্ধ কাঁরয়া মণ্ডলাকারে 'বিচরণ- 
পূর্ক আচার্ষের ধৰজচ্ছেদন কারলেন। ইহাতে দ্রোণ ক্রুদ্ধাচত্তে দশ বাণে 
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দ্রোণকে প্রহার করিলেন। 

পান তার পরিরিভ নতি নন 
কম্পনে তাঁহার আঁভনন্দন কাঁরলেন। দ্রোণাচার্য বারংবার সত্যজিতের শরাসন 
গ্রহণপূর্বক আঁবচাঁলতাচন্তে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগলেন। অবশেষে 
অবসর পাইবামান্র আচার্য অরধচন্দ্রবাণে সত্যাজতের মস্তকচ্ছেদন করিলেন ॥ 
তখন অজদুনের উপদেশক্রমে য্াধম্ঠির জয়শীল আচার্যের সম্মুখে অবস্থান 
না কাঁরয়া যাদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান কারলেন। 

যধাম্ঠরকে প্রাপ্ত না হইয়া দ্রোণ ক্রোধভরে রণক্ষেত্রে বিচরণপূর্বক বহ- 
সংখ্যক পাণ্চালকে বিনম্ট করিলেন। ইত্যবসরে অর্জুন ভগদত্তকে সংহারান্তে 
পাঁথমধ্যে অসংখ্য কৌরবসৈন্য 'বিনম্ট করিয়া সেই স্থানে উপাঁস্থত হইলে 
পাণ্ডবগণ নবোৎসাহলাভপূর্বক একান্ত দরুরধর্য হইয়া উঠিলে, সেই সময়ে 
দ্রোণসৈন্য ক্ষণমান্র তাঁহাদের সমক্ষে অবস্থান কাঁরতে সক্ষম হইল না। 
দ্রোণাচার্য চতুর্দক হইতে আক্রান্ত হইয়া বফলমনোরথে তথা হইতে প্রস্থান 
কাঁরলেন। তখন দুর্যোধন স্বপক্ষকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইতে দেখিয়া, 
আচার্যের অনমাতিক্রমে অবহারের আদেশ প্রদান কাঁরলেন। 

অনন্তর পরাঁদন প্রভাতে হতাবাঁশস্ট 'ন্রগতগণ পুনরায় অর্জুনকে রণ”. 
ক্ষেত্রের বাঁহর্দেশে আহবান করিয়া তাহার সাঁহত ঘোর সমরে ব্যাপৃত হইলেন। 
সেই সময়ে দ্রোণ তাঁহার বাক্যানূসারে দুভের্দ্য ব্যহরচনাপূর্বক অপ্রাতিহত- 
গতিতে পাণ্ডবগণের প্রাত আগমন কাঁরলেন। 

অনন্তর রাজা যাঁধাঞ্ঠর আচার্যকে দুদ্দান্তভাবে আগমন করিতে দেখিয়া 
শাঁঙ্কতমনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দ্রোণকৃত দুভে্দ্য চক্রব্যুহ- 
প্রবেশে আর কাহাকেও সমর্থ না দৌখয়া অবশেষে তান অর্জহনসমতেজা 
আঁভমন্যুর উপর এই দুর্বহ ভার সমর্পণ করিয়া কাঁহলেন, “বৎস, আমরা 
রূপে এই চক্রব্যহ ভেদ কারব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে 
অর্জুন প্রত্যাগমন করিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা করিতে না পারেন, তুমি 
সেইরূপ অনুষ্ঠান করো।” 

আঁভমন্য কাহলেন, “হে আর্য আমি এই ব্যৃহপ্রবেশের কৌশল জ্ঞাত 
আছি বটে, কিল্তু ইহা হইতে 'নর্গমনের উপায় অবগত নাহ; অতএব প্রজবরলিত 
হূতাশনে পতঙ্গপ্রবেশের ন্যায় এই 1বপদাবহ কার্যে কি গমন করা কর্তব্য।” 

তখন যাধান্ঠর কাহলেন, “বস, তুমি ব্যহ একবার ভেদ কাঁরলে আমরা 
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সকলেই তোমার পশ্চাতে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে রক্ষা ও কৌরবগণকে বিনষ্ট 
কাঁরব; অতএব তুমি আমাদগকে শন্রুমধ্যে প্রবেশের দ্বার করিয়া দাও।” 

মহাবীর আঁভমন্যু এইরূপে আঁভাহত হইরা সারথকে কহিলেন, “হে 
আীমন্ত্র, তুমি আবলম্বে দ্রোণসৈন্যাভিমূখে রথ চালনা করো।” 

আঁভমন্যু বারংবার এই আদেশ কাঁরলে সারাঁথ কাহল, “হে আয়ুজ্মন্‌, 
আপাঁন আত গদুরুভার গ্রহণ কারতেছেন। এরূপ দুঃসাহস আপনার উচিত 
হইতেছে ?ক না তাহা বিশেষ িবেচনাপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।” 
থাক্‌, আমি এরাবতসমার্ড় 'ত্রদশাধিপাতির সাহতও যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ 
হই না; অতএব তুমি আবলম্বে রথচালনা করো ।” 

সারাথর বাক্য এইরুপে অনাদূত হইলে সে আতশয় উদবগ্নাচত্তে 
সংবর্ণমাণ্ডিত ?পজ্গলবর্ণ অশ্বণকে দ্রোণসৈন্যাভমূখে চালনা কারল। তখন 
পাণ্ডববীরগণও আভমন্যুকে অনুসরণ কাঁরতে লাগলেন। ভাগীর্থীর 
স্রোতের সমদ্দ্রপ্রবেশের ন্যায় দ্রোণসৈন্যের সাহত আভমন্যুর সমাগম আত 
তুমূল হইয়া উঠিল। তথাঁপ 'তাঁন অনায়াসে দ্রোণের সমক্ষেই ব্যহভেদ- 
পূর্বক তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন। 

কিন্তু তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত পাণ্ডবগণ জয়দ্রথকর্তৃক ব্যৃহদ্বারেই 
এনবারত হইলেন। সমবেত প্রযত্র সত্তেও তাঁহারা ঠকছুতেই দৈববলে বলীয়ান 
শসম্ধ্ুরাজকে আতন্রম কাঁরতে সমর্থ হইলেন না। সেই সুযোগে কৌরবগণ 
শদুনরায় দূঢব্যুহিত হইয়া চতুর্দক হইতে আভমন্যুকে বেস্টন কারলেন। 

অনন্তর দুর্যোধন প্রথমে অর্জহুনতনয়কে প্রহার কাঁরতে আরম্ভ কারলেন, 
একল্তু সেই মহাবারের প্রতাপ শীঘ্রই তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিলে 
(দ্রোণাচার্য অশ্বথামা কৃপ কর্ণ শল্য ও কৃতবর্মা আভমন্যুকে 'নবাঁরত কাঁরয়া 
দর্যোধনকে মুক্ত করিলেন। আস্যদেশ হইতে এইর্‌পে গ্রাস আচ্ছন্ন হওয়া 
আঁভমন্যুর সহ্য হইল না; তান শরজালে সকলের অশ্ব ও সারাঁথকে ব্যাথত 
করিয়া মহারথগণকে পরাঙ্মখ করিয়া ?সংহনাদ কাঁরতে লাগিলেন । 

পরে সান্নাহত শল্যকে শরনিকরে গাঢ়ুতর বিদ্ধ কাঁরয়া তাঁহাকে মূর্াপন্ন 
কারলেন। তদ্‌দর্শনে সৈন্গণ সিংহনিপীঁড়ত মৃগের ন্যায় পলায়ন কাঁরিতে 
লাগল। শল্যের কানিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে ব্যথত দোঁখয়া আঁভমন্যুকে আরুমণ 
কারলে লঘ্দহস্ত অর্জুনতনয় এককালে তাঁহাকে, তাঁহার সারাথকে এবং 
উক্তরক্ষকদ্বয়কে সংহার করিলেন। 

তখন বহুসংখ্যক যোদ্ধা কেহ অশ্বে কেহ রথে কেহ গজে একসঙ্গে 





১১ আঁভমন্যুবিক্রম ১১৩ 


আভমনাযকে আরুমণ কাঁরলে, 1তান কিছুমাত্র শাঁঙ্কত না হইয়া হাস্যমুখে, 
তাহাদের মধ্যে যে অগ্রসর হইল তাহাকেই নিপাঁতিত কারলেন। 

পরে মহাবীর অজদ্ননন্দন সমরাষ্গণে পারভ্রমণ কাঁরয়া দ্রোণ কর্ণ কপ 
শল্য প্রভৃতি ভূপাঁতগণকে বাণাবিদ্ধ কাঁরতে আরম্ভ করিলে তাঁহার লঘ;চারত্ব- 
প্রয্যন্ত তাঁহাকে একই সময়ে চতুর্দকে বর্তমান বাঁলয়া বোধ হইতে লাগল। 
দুযেোধন ক্রুদ্ধ হইয়া কাহতে লাগলেন, “হে ভূপগণ, দেখো, শিষ্যপনুত্র 
আভমন্যুকে আচার্য স্নেহবশতঃ 'নধন কাঁরতে ইচ্ছা কারতেছেন না। তান 
বধোদ্যত হইলে এই বালক কখনোই নিস্তার পাইত না। অজুনপাত্র দ্রোণ- 
কর্তৃক রাঁক্ষত হইয়া আপনাকে বীর্ধবান্‌ জ্ঞান কাঁরতেছে; অতএব এই 
পৌরষাঁভমানী মূঢকে শীঘ্র সংহার করো।” 

এই বাক্য শ্রবণে দুঃশাসন দর্পভরে কাঁহলেন, “যেমন রাহ? 'দবাকরকে 
গ্রাস করে, আমি তদ্রুপ সকলের সমক্ষেই আভমন্যুকে সংহার করিব।” 

এই বাঁলয়া তান উচ্চৈঃদ্বরে ধান করিয়া ক্লোধভরে আভমনঢুর উপর 
শরবর্ষণ কারতে লাগিলেন। অনন্তর সেই রথযুদ্ধাবশারদ বীরদ্বয় দক্ষিণে: 
ও বামে 'বচিন্র মণ্ডলাকারে 1াবচরণপূর্বক সংগ্রাম আরম্ভ কাঁরলেন। মহাবীর 
আঁভমন্য কাহলেন, “অদ্য আমি সৌভাগ্যক্রমে সমরে তোমাকে সম্মখীন 
ধরা যার হিভিারনো নো 
তাহার প্রাতশোধ লইব।” 

এই রিয়া দাওপামনের পলা ভে 
সম্পন্ন ভীষণ বাণ নিক্ষেপ কারলেন। মহাবাহ্‌ দঃশাসন তাহাতে গাঢ়বিদ্ধ 
হইয়া রথোপাঁর শয়ান ও মৃত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে তদবস্থ 
দৌখয়া রণস্থল হইতে অপসৃত কারিল। 

তখন ধার্তরাষ্ট্রগণের পরম হিতকারী মহাধনর্ধর কর্ণ ক্রোধাঁন্বতাঁচিত্তে 
সুতীক্ষ সায়ক দ্বারা আভমন্যুকে বিদ্ধ কাঁরলেন; কিন্তু অজদিনতনয় 
কিছুমান বচালত না হইয়া কর্ণকে বহনসংখ্যক শরে বিদ্ধ কাঁরয়া সম্মুখীন 
সমগ্র রাথগণকে আঁতশয় ব্যাথত কাঁরলেন; ফলতঃ কেহই তাঁহার কৌরবসৈন্য- 
দলন 'নবারণ করিতে পারিলেন না। আঁভমন্যাবাক্ষপ্ত বিষম বাশিখসকল ' 
রথ ভগন এবং নাগ ও অ*্ব-সম্দায় নিধন করিতে লাগিল। আয়ুধ অঙ্গুলনীন্র 
ও অঙ্গদ -সমন্বিত হেমাভরণভূষিত 'ছন্নবাহ? ও মাল্যকুণ্ডলসমলংকৃত নর- 
মস্তকসকল ধরাতলে 'নপাঁতিত হইতে থাকিল।. 

ও 'দিকে সৈন্যগণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রাহল যে, পাণ্ডবগণ ধৃ্টদ্যুদ্ন, 
ধীবরাট দ্রুপদ প্রভাতি মহারথগণরক্ষিত হইয়াও যতবার অভিমন্যুকে রক্ষা 

৮ 


১১৪ ১১ সপ্তরাথসহ বৃদ্ধ 


কারবার জন্য সেই চক্রব্যৃহপ্রবেশের চেষ্টা কারলেন, ততবার একাকী 1সম্ধ্‌রাজ 
জয়দুখ আঁভমন্যাবদারিত ব্যৃহদ্বার অবরুদ্ধ রাখিরা তাঁহাঁদগকে নিবারণ 
কাঁরলেন। অবশেষে অবসরপ্রাপ্ত কৌরবগণকর্তক সেই চক্রব্যহ পুনরায় 
দৃঢ়বদ্ধ হইলে তাঁহাদের প্রবেশের আশা সম্পূর্ণ তিরোহত হইল। সুতরাং 
শেষ পর্যন্ত অরাক্ষত অজদুননন্দন একাকী সমদ্রমধ্যাস্থত মকরের ন্যায় সেই 
সূমহৎ সৈন্যদলকে 'বক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে তান যখন একান্ত দর্ধর্য হইয়া উঠিয়া কর্ণাঁদ বীরগণকে বারংবার 
নিবারণপূর্বক দুর্যোধনের পাত্র লক্ষণ, মদ্রুরাজনন্দন রাক্সরথ প্রীতি বহু 
সংখ্যক রাজকুমার ও মহারথ কোশলাধপাঁত বৃহদূবলকে সংহার কাঁরলেন, 
তখন কৌরবগণ আতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া দ্রোণাচার্ষের শরণাপন্ন হইলেন। 

কর্ণ কাঁহলেন, “হে ব্রক্ষন্‌, আপাঁন আবলম্বে ইহার উপায় না কাঁরলে 
অরজদনপনতর আমাদের সকলকেই একে একে সংহার কাঁরবে।” 

আচার্য প্রীতমনে "প্রয়শিষ্যপ্যন্রের সমরপরাক্রম অবলোকন কাঁরতোছিলেন ; 
[তান কাঁহলেন, “হে বীরগণ, তোমরা কি এ পর্যন্ত আঁভমন্যুকে একবারও 
1বশ্রাম কাঁরতে দেখিয়া! অর্জনতনয়ের লঘুচাঁরত্ব অবলোকন করো। 
কৌরবমহারথগণ যে ক্লোধপরবশ হইয়াও উহাকে ব্যাথত করিবার অণমমান্ 
অবসর প্রাপ্ত হইতেছেন না, ইহাতে আম 1শষ্যপত্রের প্রাতি একান্ত প্রসন্ন 
হইয়াছি। উহার শরজালে আম ব্যাথত হইয়াও সন্তুষ্ট হইতোছি।” 

কর্ণ কাঁহলেন, “হে আচার্য, সমর পরিত্যাগ করা নিতান্তই লঙ্জাকর 
বাঁলয়াই আমি এ স্থানে এখনও অবস্থান করিতেছি । এই মহাতেজা অর্জুন- 
কুমারের দারুণ শরনিকরে আমার শরীর আঁতশয় দগ্ধ হইয়াছে।” 

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য হাস্যসহকারে কহিলেন, “হে রাধেয়, এই 
আঁভমন্ঢুর কবচ অভেদ্য। উহার বন্ধনকৌশল আমিই উহার পিতাকে 
?শক্ষা 'দিয়াছিলাম; অতএব তোমরা বৃথা বাণবর্ষণ কাঁরতেছ। যাঁদ উহাকে 
পরাজয় কাঁরতে বাসনা থাকে, তবে দ্বৈরথযুদ্ধ পাঁরত্যাগ করিয়া তোমরা 
সম্মিলিত হইয়া প্রথমে উহাকে নিরস্ত্র ও বিরথ করো, পশ্চাৎ সংগ্রাম কারয়ো । 
উহার হচ্তে অস্ত্র থাকিতে উহাকে পরাজয় করা তোমাদের সাধ্য নয়।” 

দ্রোণবাক্য শ্রবণমান্র সকলে সত্বর একন্র হইয়া, কেহ আঁভমন্যুর ধনু, কেহ 
অশ্ব, কেহ সারাথ, কেহ কেহ উহার 'নীক্ষপ্ত অস্ত্রসমহদায় ছেদন কাঁরলে__ 
প্রোণ কূপ অশ্বরথামা ও কৃতবর্মা কার্ণ্যশূন্য হইয়া এক কালে সেই বালককে 
প্রহার কারতে আরম্ভ কাঁরলেন। 

তখন আঁভমন্ঢু খড্সচর্মধারণপূর্ক অশ্বহীন রথ হইতে লম্ষপ্রদান 


৫৮০ 


এজ ০০৮ ২ 


১১ আঁভমন্ঢুর মৃত্যু ১১৫ 


কাঁরলে দ্বোণ তাঁহার খড়া ও কর্ণ তাঁহার চর্ম ছেদন করিলেন। একে একে 
সকল অস্ত্র 'বিনম্ট হইলে আভমন্যু নিভাঁকাচত্তে একমাত অবাঁশজ্ট চক্র 
ধারণপৃর্বক দ্রোণের প্রাত ধাঁবত হইলেন। সেই সময়ে বীরগণপাঁরবৃত 
শোিতানযীলপ্তকলেবর অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমার অপূর্বরূপ ধারণ কারিলেন। 
ভূপাঁতগণ সেই অলৌকক তেজোদীপ্ত-সন্দর্শনে উদ্াীঁবগ্ন হইয়া সমবেত 
অস্ত্রবর্ষণ দ্বারা সেই চক্র খণ্ড খণ্ড করিলেন। 

সেই অবসরে দঃশাসনপান্ত্র গদাহস্তে তাঁহার উপর নিপাঁতিত হইয়া তাঁহার 
মস্তকে গদাঘাত করিল। সেই অকস্মাং-আঘাতে তরুশ্রেণীমর্দনান্তর নিবৃত্ত 
সমীরণের ন্যায় হস্ত্য*্বরথসহ অসংখ্য বীর 'নিপাতনান্তে সেই পূর্ণচন্দ্র- 
নিভানন আভমন্য ভূবিলুশ্ঠিত হইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। | 

তখন কৌরবসৈন্যমধ্যে মহা হর্ধাঁন উত্থিত হইয়া গগনভেদ কাঁরলে 
পাণ্ডবগণ এই শোচনীয় ঘটনা পাঁরজ্ঞাত হইলেন। সৈন্যগণ আতিশয় ভীত 
হইয়া যুঁধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়নের উপক্রম কারিল। য্যাধাম্ঠর কাঁহলেন, 
“হে বীরগণ, মহাবাহু আভমন্যু একাকী বহুসৈন্যমধ্যে পাঁতিত হইলেও সমরে 
পরাজ্মাখ না হইয়া ক্ষান্রয়ের পরমগাঁতি লাভ কারিয়াছেন। তোমরা তাঁহার 
দূস্টান্ত অনুসরণ করো, পলায়ন কারয়ো না।” 

এই বাক্যে লজ্জত হইয়া পাণ্ডবযোদ্ধ্গণ দ:দ্শান্তবেগে কৌরবগণকে 
আক্রমণপূর্বক বিমুখ কাঁরলেন। এই সময় 'দন ও রজনীর সাম্ধস্থল 
উপাঁস্থত হইলে মরীচিমালশী অনস্ত্রসকলের প্রভাহরণপূর্বক রন্তোৎপলতুল্য 
কলেবরে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন কাঁরলেন। তখন উভয় পক্ষ সমরব্যায়ামে 
একান্ত অবসন্ন হওয়ায় সংগ্রামস্থল দেখিতে দোঁখতে জনশন্য হইল। 

পাণ্ডববীরগণ অতিশয় 1বষগ্নচত্তে রথ কবচ ও শরাসন -পাঁরত্যাগপূর্বক 
আভমন্যুর চিন্তায় ভারাক্রান্ত অন্তঃকরণে য্‌ধিম্ঠিরের চতুর্দিকে উপাঁবষ্ট 
হইলেন। ধর্মরাজ আতিশয় কাতরমনে িলাপ করিতে লাগলেন, “হায়, 
মহাবীর অভিমন্য আমারই নিয়োগে শন্রব্যহমধ্যে একাকী প্রবেশপূর্বক 
প্রাণত্যাগ কীরল। আমরা সেই বালকের প্রাত দুঃসহ ভারার্পণ করিয়া তাহাকে 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম না। অদ্য আমি কির্‌পে ধনঞ্জয় ও পূত্রবংসলা 
সূভদ্রাকে অবলোকন কঁরিব। আজ জয়লাভ রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভ কিছুই 
আর প্রীতজনক বোধ হইতেছে না।” 

লোকক্ষয়কর সেই ভয়ানক দিনের অবসানে মহাবীর অজিন 1দব্যাস্তজালে 
ন্রগর্তগণকে নিঃশেষে সংহার করিয়া স্বীয় জয়শীল রথে আরোহণপূর্বক 
বাসুদেবের সহিত য্দ্ধবৃত্তান্ত আলোচনা করিতে কাঁরতে শাঁবরে উপাস্থত 


১১৬ ১১ অর্জনের শোক 


হইলেন। সেনানিবেশ নিরানন্দ ও শ্রীত্রষ্ট দেখিয়া অর্জুন উদৃবিগ্নাচত্তে 
কাঁহতে লাগলেন, “হে জনার্দন, আজ মঙ্গলতুর্ধানস্বন ও দুল্দ;ভিনাদ -সহ 
শঙ্খধবান হইতেছে না কেন। যোদ্ধৃগণও আমাকে দেখিয়া অধোমুখে 
ইতস্ততঃ পলায়ন কাঁরতেছে। হে মাধব, কোনো ঘোরতর 1াবপদ উপস্থিত 
হয় নাই তো?” 

এইরূপ কথোপকথনে কৃ ও অজনিন ?শাঁবরে প্রবেশ কাঁরয়া দৌখলেন 
যে, পান্ডবগণ নিতান্ত বিমর্য ও 'বিচেতনপ্রায় হইয়া বাঁসয়া আছেন। 
দূর্মনায়মান ধনঞ্জয় 'শাবরমধ্যে ভ্রাতা ও পাত্রগণের সকলকেই অবলোকন 
কাঁরলেন; কিন্তু আভমন্যুকে দৌখতে পাইলেন না। তখন 1তাঁন ব্যাকুলকণ্ঠে 
কাহলেন, “হে বীরগণ, তোমাদের সকলেরই মুখ বিবর্ণ দেখতেছি এবং 
তোমরা কেহই আমাকে আজ আঁভনন্দন কাঁরতেছ না। বংস আঁভমন্যু 
কোথায়। সেই অদীনাত্মা প্রত্যহ প্রত্যুদ্গমনপণুর্বক আমাকে অভ্যর্থনা করে। 
আজ আম শব্রুসংহার কাঁরয়া আগমন করিতোছি; কিন্তু সে কেন হাস্যমুখে 
আমাকে সম্ভাষণ করিতেছে না। শুঁনিলাম, আজ আচার্য চক্রব্যুহ 'নর্মাণ 
কিয়াঁছলেন। তোমরা আভিমন্যূকে তাহার মধ্যে প্রাবষ্ট হইতে দাও নাই 
তো? এ ব্যহ সে ভেদ কাঁরতে জানে মাত্র, আমি তাহাকে 'নিষ্মণের কৌশল 
উপদেশ করি নাই।” 

অনন্তর সকলকে নিরন্তর দোখয়া অর্জন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পাঁরয়া 
অসহ্য শোকে 'বলাপ কারতে লাগলেন, “হা পত্র, তোমাকে বার বার নিরীক্ষণ 
কাঁরয়াও তৃপ্ত হইতাম না, এক্ষণে কাল এই ভাগ্যহীনের নিকট হইতে তোমাকে 
হরণ কাঁরল। আমার হৃদয় বন্রসারবং কঠিন সন্দেহ নাই, এইজন্যই সেই 
দীর্ঘবাহূর অদর্শনে এখনও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। এক্ষণে বুঝলাম 
কী 'নামিত্ত গার্বত ধার্তরাষ্ট্রগণ সংহনাদ কারতোছল। কৃষ্ণও আগমনকালে 
কৌরবগণের প্রাত যুষুৎসূর এই তরস্কারবাক্য শ্রবণ কারয়াছলেন, 'হে 
অধার্মকগণ, তোমরা অর্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের 
প্রাণসংহার করিয়া বৃথা আনান্দিত হইতেছ।"” 
ঘাল্ছনার্ে কাহলেন, “হে ধনঞ্জয়, এরূপ ব্যাকুল হইয়ো না। শূরগণের এই 
গাঁতই বাঞ্চনীয়। আভমন্য বীরজনাকাঁঙ্ষত 'দব্লোক প্রাপ্ত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। তোমার ভ্রাতা ও বন্ধূগণ তোমার শোক-সন্দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত 
ও অভিভূত. হইতেছেন, অতএব তুমি আত্মসংযমপূর্ক তাঁহাঁদগকে 
করো।” | 


রি 


১১ জয়দুথবধের প্রতিজ্ঞা ১১৭ 


িয়ৎক্ষণ এইরূপে আভমন্যুবধসংক্রান্ত ঘটনাবলী চিন্তা কারতে কাঁরতে 
কমে তান ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন করে কর-ানপীড়ন ও 
উন্মভ্তের ন্যায় দৃষ্টিপাত-পূর্বক যাাঁধান্ঠরকে সম্বোধন কাঁরয়া কাহলেন, 
মহারাজ, আমি প্রাতিজ্ঞা করিতোছ, কালই জয়দ্রুথকে 'বিনাশ কাঁরব। সে 
পাপাত্বা আমাদের পূর্বসদৃব্যবহার 'বস্মৃত হইয়া দুর্যোধনের পক্ষ-অবলম্বন- 
পূর্বক এই শোচনীয় দুর্ঘটনার হেতুস্বরূপ হইয়াছে; অতএব কালই তাহাকে 
সংহার করিব। হে পুরুযশ্রেষ্ঠগণ, আম যাহা কাঁহলাম যাঁদ তাহা অনযষ্ঠান 
না করি, তবে আম যেন পুণ্যলব্ধ লোক প্রাপ্ত না হই। যাঁদ জয়দ্রথকে 
বধ করিতে না পার, তবে যেন 1বশ্বাসঘাতী মাতাপতুহল্তার গাঁত লাভ 
কাঁর। যাঁদ কাল পাপাত্মা জয়দ্ুখ জীবিত থাকতে দিবাকর অস্তগত হয়, 
তবে এই স্থানে তোমাদের সমক্ষে আম প্রজবলিত হতাশনে প্রাবষ্ট হইব।” 

মহাবীর ধনঞ্জয় এই প্রাতিজ্ঞা করিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব ও ত্‌ণীর 
[নক্ষেপ কারলে সেই শব্দ গগন স্পর্শ কারল। বাসদেব স্গভীর পাণ্জন্য 
শঙ্খধাঁন কাঁরয়া সেই ভীষণ প্রাতজ্ঞা সমর্থন করিলেন। তখন অজদিনও 
দেবদত্ত শঙ্খধান করিলেন এবং চতুর্দিকে সৈনামধ্য হইতে সহম্রবাদ্যধৰান ও 
1সংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। 

কৌরবগণ চর দ্বারা এই মহাশব্দের কারণ অবগত হইলে 1সন্ধ্রাজ ভয়ে 
[বিম্‌গ্ধাচন্ত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তার পর অবশেষে সভায় গমনপূর্ক কহিলেন, 
“হে ভূপালগণ, ধনঞ্জয় আমাকে শমনভবনে প্রেরণ কারবার সংকল্প কারিতেছেন; 
অতএব হয় আপনারা আমাকে রক্ষা কারবার সমচিত ব্যবস্থা করুন, না 
হইলে আপনাদের মঙ্গল হউক, আমি স্বস্থানে প্রস্থানপূর্কক প্রাণরক্ষা কার।” 

জয়দ্রথ ভয়ব্যাকুলচিত্তে এরূপ কহিলে, কার্যসাধনতৎপর দুযেোধন 
কহিলেন, “হে সিম্ধ্রাজ, ভীত হইয়ো না। এই-সকল বারগণের মধ্যে 
তুমি অবস্থান করিলে কেহ তোমার অনিষ্টসাধনে সক্ষম হইবে না। আমার 
একাদশ অক্ষৌহিণী কল্য তোমারই রঙ্ষার নামত্ত যর কারবে। কর্ণ, 
চতুর্দকে অবস্থান করিবেন। তুমি স্বয়ং রথিশ্রেম্ঠ; অতএব অর্জুনকে 
ভয় করিবার কোনোই কারণ নাই।” 

জয়দুখ এইরূপে দুর্যোধনকর্তৃক আশ্বাঁসত হইয়া তাঁহার সাঁহত 
দ্রোণাচার্ধের নিকট গমনপূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন দ্রোণ 
জয়দ্ুথকে অভয়প্রদানপূর্বক কাঁহলেন, “হে রাজন্‌, আমি তোমাকে অর্জনভয় 
হইতে পারন্রাণ কারব, সন্দেহ নাই। আম তোমার রক্ষার 'নামন্ত এমন এক 
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ব্যৃহ প্রস্তুত কারব, যাহা অর্জুন কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না, অতএব 
ভীত হইয়ো না, ষৃদ্ধে প্রবৃত্ত হও।” 

দ্রোণের বাক্যে শঙ্কাশ্‌ন্য হইয়া জয়দুখ যুদ্ধে কৃতসংকল্প হইলেন। 
তখন সমুদায় কৌরবসৈন্য হৃজ্টচিন্তে সংহনাদ ও বাঁদন্রবাদন কারতে আরম্ভ 
কাঁরল। 

সে রজনী প্রভাত হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য স্বয়ং অ*বসণ্জালনপূর্বক 
প্রলয়বেগে পাঁরভ্রমণ করিয়া ব্যহরচনা কারিতে লাগলেন। অনন্তর সৈন্যগণ 
যথাস্থানে সান্নিবোশত হইলে ?তাঁনি জয়দ্রথকে কহিলেন, “হে পিম্ধুরাজ, কর্ণ 
অশ্বথথামা কূপ ও শতসহত্ত্র চতুরঙ্গিণ সেনায় রক্ষিত হইয়া তুমি আমার ছয় 
ক্লোশ পশ্চাতে অবস্থান করো। শ্রেষ্ঠ বীরগণ স্ব স্ব সৈন্যাবভাগ লইয়া 
মধ্যস্থল রক্ষা কারবেন। আমাকে আতক্রমপূর্বক এই বারশ্রেণী ভেদ কাঁরয়া 
সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাক্‌, স্বয়ং 
দেবগণেরও অসাধ্য হইবে ।” 

জয়দুথ দ্রোণকর্তৃক এইরুপে আশ্বাঁসত হইয়া গান্ধারদেশীয় যোদ্ধা ও 
বর্ধধারী অশ্বারোহিগণ-সমভিব্যাহারে আচার্ধানার্দন্ট স্থানে গমন কারিলেন। 
ধৃতরাষ্ট্রপূত্র দুঃশাসন ও দুমর্ষণ সর্বাগ্রগামী সৈন্যমধ্যে রহিলেন। 
তৎপশ্চাতে দ্রোণ শকটাকারে সৈন্যের সংস্থাপনপূর্বক ব্যহরচনা করিয়া স্বয়ং 
সেই ব্হমুখে অবস্থান করিলেন। তৎপশ্চাতে জয়দ্রথের নিকট গমনের পথ 
রোধ কাঁরয়া ভোজরাজ কৃতবর্শা ও কাম্বোজরাজ সুুদক্ষিণ এই শকটব্যুহের 
চক্কাকারে স্ব স্ব সৈন্যাবভাগ সন্নিবেশিত করিলেন। 

এই সুবৃহৎ বাঢহের পশ্চাতে বহুযোজনব্যবধানে সঁচনামক অপর এক 
গড় ব্যহ রাক্ষত হইল। ইহার মধ্যে কর্ণ দূর্যোধন শল্য কৃপ প্রভৃতি বীরগণ 
জয়দ্ুথকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত হইলেন। এই অদ্ভুত কৌশলয্য্ত 
ব্যহদ্বয় অবলোকন করিয়া কৌরবগণ জয়দ্রথকে রাঁক্ষত ও অর্জুনকে 
প্রাতিজ্ঞান্‌সারে চিতানলে দগ্ধ বাঁলয়া নিশ্চয় কারলেন। 

অনন্তর পাণ্ডবসৈন্য প্রাতিব্যুহিত হইলে অজিন যুধান্ঠরের রক্ষার্থে 
উপয্ব্ত ব্যবস্থা কাঁরয়া কাহলেন, “হে বাসুদেব, যেখানে দুর্মষণ অবস্থান 
করিতেছে সেই স্থানে প্রথমতঃ রথ লইয়া চলো। আমি এ গজসৈন্য ভেদ 
করিয়া আরিব্যৃহমধ্যে প্রাবষ্ট হইব।” 

মহাবাহ্‌ কৃষ্ণ এই বাক্য অনুসারে রথচালনা কাঁরলে অর্জনের সাহত 
কৌরবগণের ভশষণ সংগ্রাম সগুপাঁস্খিত হইল। মেঘ যেমন পর্বতোপাঁর বারি 
বর্ষণ করে, মহাবীর অর্জুন তদ্রুপ অরাতিগরণের উপর শরবর্ষণ কারতে আরম্ভ 
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কাঁরলেন। তাহাতে অসংখ্য রথী পদাতি ও মাতঙ্গ বিনষ্ট হইলে কৌরব- 
যোদ্ধগণ হতোৎসাহ ও পলায়নপর হইল। 

তখন দুঃশাসন ভ্রাতার সৈন্যবিভাগকে তদবস্থ দেখিয়া ক্লোধভরে অজনাভি- 
সুখে গমনপ্‌ৰব্কি গজসৈন্য দ্বারা তাঁহাকে বেম্টন করিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেজ্ঠ 
ধনঞ্জয় সায়ক দ্বারা তাহাদের কলেবর 'ছন্নাভন্ন কাঁরতে করিতে সেই উত্তাল- 
তরঙ্গসংকুল মহাসাগরের ন্যায় ক্ষু্ধ শন্রুদল ভেদ কারয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক 
সন্নতপর্ব ভল্ল দ্বারা গজারুট় পুরুষগণের মস্তকচ্ছেদন কারতে লাগিলেন। 

এইরূপে কতকগুলি গজ ভূপাতিত, ও কতকগুলি আরোহহশীন হইয়া 
সৈন্যমধ্যে ভ্রমণ করতে আরম্ভ কাঁরলে সৈন্যগণ পূনরায় পলায়নের উপরুম 
কারল। দঃঃশাসনও পার্থশরে জজশীরতাঙ্গ হইয়া দ্রোণরক্ষিত ব্যহমধ্যে আশ্রয় 
লইলেন। 

তখন অজদুন সেই শকটাকার ব্যহমূখ প্রাপ্ত হইয়া আচার্ষের সাঁহত 
সাম্মলিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ 'বনীতভাবে গরুর নিকট ব্যৃহপ্রবেশের 
অনুমতি চাঁহলে দ্রোণ হাস্যসহকারে কাঁহলেন, “হে অর্জুন, তুমি অগ্রে আমাকে 
জয় না করিয়া কদাচ জয়দুথকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।” 

এই বাঁলয়া দ্রোণ তীক্ষ; শরজালে অর্জুনকে আচ্ছাদন কারলে 'তনি 
গুরুর সাহত য্দ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় বীর হস্তলাঘব-প্রদর্শনপূর্বক 
পরস্পরের অস্ব্ানিবারণ জ্যাচ্ছেদন ও এক কালে বহ7 অস্ত্রবর্ধণ কারয়া বহঃক্ষণ 
আত আশ্চর্য কৌশলয্ন্ত যুদ্ধ কারতে লাগিলেন। তখন ধামান্‌ বাসুদেব 
আমাদের আর কালক্ষেপ করা উঁচত হয় না। আচার্ষের সহিত বহঃক্ষণ যুদ্ধ 
করা হইয়াছে; অতএব চলো উ*হাকে আতক্রম করিয়া ব্যৃহপ্রবেশ কার।” 

অজ্ন এই কথায় সম্মত হইলে কৃষ্ণ দ্রোণকে প্রদাক্ষণপূর্বক মহাবেগে 
তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া ব্যহমধ্যে ধাবমান হইলেন। দ্রোণাচার্য তাঁহাকে 
অবরোধ কারবার অক্ষমতা অনুভব করিয়া কহিলেন, “হে পার্থ, তুম-না 
শত্রু পরাজয় না কাঁরয়া কদাচ 'নবৃত্ত হও না? তবে এক্ষণে কোথায় পলায়ন 
কারিতেছ।” 

জয়দ্ুথবধোতসমক ধনঞ্জয় কাঁহলেন, “হে আচার্য, আপাঁন আমার গুর;, 
শন নহেন; সুতরাং আমার সে 'নয়ম আপনার সম্বন্ধে খাটে না।” 

এই বলিয়া তানি যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এই দুই চক্ররক্ষক লইয়া বিশাল 
শত্রুসেনা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

তখন কাম্বোজ ও ভোজরাজ অজুনকে 'ানবারণ করিতে আরম্ভ কাঁরলেন। 
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প্রতাপশালী পান্ডুতনয়ের বিষম বাঁশখপ্রভাবে অ*বসকল গাঢ়বিদ্ধ, রথসমদয় 
ছন্নাভন্ন এবং আরোহি-সমেত কুঞ্জরগণ ভূতলে নিপাঁতিত হইতে লাগিল॥ 
বহু? যোদ্ধার সাহত একাকী সংগ্রাম কাঁরতে বাধ্য হওয়ায় অজদিনের গ'তরোধ 
হইতেছে অবলোকন করিয়া তাঁহার উত্তেজনার্থে কৃষ্ণ কহিলেন, “হে পার্থ, 
তোমার আর এই বারগণের প্রাতি দয়া কারবার প্রয়োজন নাই। আমাদের 
অদ্যকার 'নার্দম্ট কার্ধের জন্য অল্পমা্র সময় অবাঁশিষ্ট আছে?" 

এই কথায় অঁদিন মহাবেগে বাণবর্ধণ আরম্ভ কারলে কৃতবর্মা ও সুদক্ষিণ 
মৃতপ্রায় হইলেন, সেই অবসরে বাস্‌দেব অলাক্ষিতবেগে তাঁহাদের রক্ষিত 
ভোজ ও কাম্বোজ -সৈন্যদল আতিক্রম কাঁরলেন। 

এ দিকে মধ্যাদনান্তে দিনমাঁণ অস্তাচলাশখরাভিমুখশী হইলে অর্জুন বহন 
সংখ্যক কৌরবযোদ্ধা-নিপাতন এবং সৈন্দলকে 'িদ্রাবণ ও িলোড়ন -পূর্বক 
শ্রান্তদেহে ক্ষতাঁবক্ষতাঞ্গ অশ্ব লইয়া শকটব্যৃহমধ্য হইতে নিক্কান্ত হইলেন, 
তখন বহদদুরে-ব্যৃহিত শ্রেজ্ঠমহারথগণরক্ষিত জয়দ্রথের অবস্থানভূমি দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। 

অজুন কাঁহলেন, “হে মাধব, আমাদের অশ্ব নিতান্ত শ্রান্ত ও শরার্দিত 
হইয়াছে; অতএব তাহাদিগকে বিশ্রাম দিবার এই উপয্ন্ত অবসর।” 

কৃষ্ণ এই বাক্য অনুমোদন করিলে মহাবীর অর্জুন অসম্ভ্রান্তাঁচত্তে রথ 
হইতে অবতরণপূরবকি গাণ্ডীবহস্তে রথ ও অ*ব-সহ বাসুদেবকে রক্ষার 
নিমিত্ত অবস্থান করিলেন। তখন অশ্বাবদ্যাসুনিপণ কৃষ্ণ অর্জুনশররাক্ষিত 
ক্ষেত্রমধ্যে অশ্বগণকে মোচন কাঁরয়া স্বহক্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গান্র- 
পারমার্জনপূর্বক তাহাঁদগকে জলপান করাইলেন। 

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তর অশ্বগণের শ্রম ও গ্লান অপনোদন হইলে 
কৃষ্ণ তাহাদিগকে পুনরায় যোজনা করিয়া অজ্দনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। 
তখন অশ্বগণ যেন পূনজাঁবন প্রাপ্ত হইয়া জয়দ্রথের দিকে দ্ুতবেগে রথ 
লইয়া চলিল। 

অর্জুনকে অপ্রাতিহতগাতিতে ধাবমান দেখিয়া কৌরবসৈন্যমধ্যে মহাকোলাহল 
উপস্থিত হওয়ায় দূরোধন অর্জুনকে 'নিবারণ করিবার জন্য সত্বর উপস্থিত 
হইলেন। তখন অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আরুমণ করিলে সৈন্যগণমধ্যে 
'রাজা হত হইলেন' বাঁলিয়া হাহাকারধাঁন উপাঁস্থত হইল। 'কন্তু দর্ধোধন 
যখন অজরনাবাঁক্ষপ্ত প্রচণ্ড অস্ত্রসমদয় অনায়াসে সহ্য কারয়া তাঁহাকে ও 
কৃফকে বিদ্ধ কাঁরতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে একান্ত বিস্ময়াবিষ্টাচন্তে 
চতুর্দিক হইতে 'সিংহনাদ করিতে আরম্ভ কাঁরল। 
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কৃষ্ণ কহিলেন, “হে পার্থ, কী আশ্চর্য, তোমার বাণসকল ব্যর্থ দেখিয়া 
আমি আতশয় 'বাঁদ্মত হইতেছি। আজ কি পর্বাপেক্ষা গাণ্ডীবের অথবা 
তোমার মঘ্টির বা বাহদ্বয়ের বলহানি হইয়াছে।” 

অজদিন কাঁহলেন, “হে বাসহদেব, নিশ্চয়ই আচার্য দর্ষোধনের গান্রে অভেদ্য 
কবচ বন্ধন কারয়াছেন, সে কবচের বন্ধন গর; কেবল আমাকেই শিক্ষা 
দয়াছলেন। মনধ্যানিক্ষিপ্ত বাণের কথা দ্‌রে থাক্‌, ইন্দ্রের অশানতেও 
উহা বিভিন্ন হইবার নহে। কিন্তু স্ত্রীলোকের ন্যায় দূর্যোধন কেবল যেন 
গাত্রের শোভার্থে এই কবচ ধারণ কারিয়াছে, সে উহার উপয্যন্ত য্যপ্ধপ্রণালী 
[কিছুই অবগত নহে; অতএব সে এখনই আমার ভূজবল অবগত হইবে ।” 

এই বালয়া ধনঞ্জয় বর্মভেদচেন্টা পাঁরত্যাগ করিয়া দুর্যোধনের শরমদাষ্টি 
ও শরাসন -ছেদনপূর্বক এবং অশ্ব ও সারাথ 'বনাশ কারয়া তাহার রথ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুরোধনের রক্ষার্থে অসংখ্য কৌরবসৈন্য 
তথায় উপস্থিত হইয়া অদিনের গাতিরোধ কাঁরল। 

দিবার শেষভাগে অর্জুনকে এইর্‌পে অবরদ্ধ দেখিয়া ধ্লধসারত ও 
ঘর্মান্তকলেবর বাস্‌দেব সাহায্যের নিমিত্ত বার বার পাণ্জন্য শখ্খে প্রবল ধান 
কারতে আরম্ভ কাঁরলেন। 

যৃঁধাষ্ঠর ভীমের নিকট উপাঁস্থত হইয়া কহিলেন, “হে ভীম, যে বাঁর 
একমাত্র রথে দেব গন্ধর্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছে, আমি তোমার 
সেই ভ্রাতা অর্জুনের ধবজদণ্ড আর দেখিতে পাইতোঁছ লা।" 

এই কথা বালতে বলিতে যুধিষ্ঠির একান্ত কাতর হইয়া মোহাবিষ্ট 
হইলেন। ভাম ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, 
“হে ধর্মরাজ, তোমাকে কখনও এরূপ কাতর দেখি নাই, পূর্বে আমরা অবসন্ন 
হইলে তুমি আমাঁদগকে আশ্বাস প্রদান করিতে; অতএব এক্ষণে শোক 
পারিত্যাগ করিয়া আমাকে আজ্ঞা করো--কোন্‌ কর্ম করিতে হইবে।” 

এই কথায় কথাণৎ প্রকাতিস্থ হইয়া যুধিষ্ঠির কাহলেন, “হে বূকোদর, 
প্রয়দর্শন অর্জন আূর্যোদয়ের সময়ে জয়দ্রথবধার্থে কৌরবসৈন্যমধো প্রাবিষ্ট 
হইয়াছেন, এখনও প্রত্যাগত হইতেছেন না, এই আমার শোকের মূল 
কারণ।” 

ভাঁমসেন কহিলেন, “মহারাজ, আর বৃথা শোক কাঁরয়ো না। আমি 
এখনই চিলাম।” 

অনন্তর ভ্রার্তৃহিতনিরত মহাবশীর ভগম অস্রশস্গ্রহণপূর্বক শঙ্খধদীন ও 
সিংহনাদ করিয়া যাত্রা কারলেন। মার্তগামি-অশ্ব-সংযোজত রথে তান 
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সেনাদিগকে বমর্দন ও 'নবারণকারণী বীরগণকে আতক্রম কাঁরয়া দ্রোণরাক্ষিত 
ব্যহমুখে মহাবেগে ধাবিত হইলেন। 

আচার্য কাঁহলেন, “হে ভীমসেন, আঁম অদ্য তোমার বিপক্ষ, আমাকে 
পরাজয় না কাঁরয়া তুমি কদাচ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ কাঁরতে সক্ষম হইবে না।” 

ভীম এই বাক্যে রুষ্ট হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে ব্রক্ষণ, ইতিপূর্বে 
আমরা আপনাকে গর ও বন্ধ বলিয়া জানিতাম, অদ্য আপন বিপরীত ভাব 
ধারণ করিতেছেন। যাহা হউক, আমি কৃপাপরবশ অর্জুন নহি। আপাঁন যাঁদ 
বিপক্ষ হইতে ইচ্ছা কাঁরয়া থাকেন, তবে আমিও আঁবলম্বে শত্রুবং আচরণ 
কারব।” 

এই বাঁলয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেন কালদণ্ডসদৃশ গদা বিঘূর্ণনপূর্বক তাহা 
দ্রোণের প্রাতি নিক্ষেপ কারলেন। দ্রোণ আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া 
তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ষপ্রদান কাঁরলে সেই প্রচণ্ড গদাঘাতে সারাথ অশ্ব ও 
রথ এক কালে 'বিনম্ট হইল। 

তখন ধার্তরাষ্ট্রগণ চতুর্দিক হইতে ধাঁবত হইয়া ভীমকে আক্রমণ করিলেন, 
শকন্তু তান অনায়াসে সম্মুখাগত ব্যন্তিগণকে সংহার কারয়া উদ্ধত বায়ু যেমন 
পাদপদলকে 'বিমর্দন করে, তদ্রুপ কৌরবসেনাকে দলন ও আতিক্রম করিলেন। 

এইরূপে ব্যহের পশ্চাদর্ধে উপনীত হইয়া ভীম দেখিলেন যে, ভোজ ও 
কাম্বোজরাজ -রক্ষিত সৈন্যগণের সাহত সাত্যকি তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন। 
সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া ভীমসেন অলাক্ষতভাবে শকটব্যহ হইতে 
'নিজ্কান্ত হইলেন এবং অদূরে কৃষ্ণাজহিনসমেত কপিধহজরথ তাঁহার দৃম্টিগোচর 
কাঁরলেন। 

পাঁরচিত ভীমকণ্ঠ-শ্রবণে কৃফ্ার্জনুন বারংবার হষর্ধবান কাঁরয়া তাহার উত্তর 
প্রদান করিলেন। সেই শব্দ যুৃধিচ্ঠিরের শ্রাতগোচর হইলে তান একান্ত 
প্রীতমনে ভীমসেনের প্রশংসা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “অহো, ভীম যথার্থই 
আমার আজ্ঞা প্রাতপালনপূর্বক আমাকে অর্জনের কুশলসংবাদ জ্ঞাপন কারিল। 
এক্ষণে সেই অরাতিবিজয়ী অর্জুন সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা তিরোহিত হইল ।” 

ভীমকে ব্যহা হইতে উত্তীর্ণ দৌখয়া ধাতররাম্ট্রগণ জাীবিতাশা পাঁরত্যাগ 
কারিয়া তাঁহাকে পুনরায় পশ্চাং হইতে আক্রমণ করিলেন; কন্তু মহাবল 
বৃকোদর স্বীয় প্রাতজ্ঞা-পালনপূর্বক তাহাঁদগকে একে একে যমসদনে প্রেরণ 
করতে আরম্ভ কারলেন। এইরুূপে ধৃতরাপ্ট্ের একত্রিংশ পূত্র নিহত হইলে 
ভীমকে নিবারণার্থে মহাবীর কর্ণ সুচিব্যহ হইতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। 
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তখন উভয় বীরের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ অনায়াসে ভীম- 
ননাক্ষপ্ত অস্তসমদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। ভীম ধনুর্ধদ্ধ নিষ্ফল দেখিয়া 
আসচর্ম ধারণপূর্বক রথ হইতে অবতরণ করিলেন; কিন্তু কর্ণ অস্ত্র দ্বারা সে 
আঁসিচর্মও 'বিনম্ট কারলেন, এবং অস্ত্রহীন ভীমের প্রাত ধাবমান হইলেন। 
তখন নিরুপায় ভীমসেন পলায়ন করিয়া মৃতগজকলেবরসকলের মধ্যে বিচরণ- 
পূর্বক আশ্রয় লাভ কাঁরলেন। 

এই সময়ে কর্ণ বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াও কুন্তীর নিকট স্বায় প্রতিজ্ঞা 
স্মরণপূর্ক ভীমসেনকে সংহার করিলেন না। তিনি ভীমের আশ্রয়স্বরূপ 
গজদেহ ছিন্ন করিয়া রথগমনের পথ নির্মাণপূর্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন এবং 
1বদ্যা কিছুমাত্র অবগত নহ, রণস্থল তোমার উপয্যন্ত স্থান নহে। মাদৃশ 
_ব্যান্তর সাঁহত য্দ্ধ করিতে গেলে এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে ।” 

ভীম অঙ্গস্পৃস্ট সেই কর্ণের কার্মূক তৎক্ষণাৎ আচ্ছিন্ন কারয়া তদদ্বারা 
তাঁহাকে প্রাতিপ্রহার করিয়া কহিলেন, “আরে মূ, স্বয়ং ইন্দ্রেরও জয় এবং 
পরাজয় উভয়ই হইয়া থাকে । আমিও তোমাকে ইতিপূর্বে বহুবার পরাজয় 
কাঁরয়াছ, তবে কেন বৃথা শলাঘা করিতেছ। তুমি একবার আমার সঙ্গে মল্ল- 
য্ণ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার প্রকৃত পৌরদ্ষ বুঝা যাইবে।” 

কিন্তু কর্ণ সকলের সমক্ষে তাহাতে পশ্চাৎপদ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান 
কাঁরলেন। 

অর্জুন যখন দুস্তর সৈন্যসাগর পার হইয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার চত্র- 
রক্ষকদ্বয় তাঁহার সাঁহত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এক্ষণে যুধামনাযু ও 
উত্তমৌজা সৈন্যমন্ডলীর বাহভ্ণগ দিয়া দীনের অনুসন্ধানে তথায় উপাস্থত 
। “হইলেন। রথহীন ভীম ও সাত্যকি তাঁহাদের একরথে আরোহণ করিয়া 
'অজরদনের অনুসরণ করিলেন। তখন জয়দ্রথ-বেষ্টনকারী দূর্যোধন কর্ণ কৃপ 
'অশ্বামা প্রভাতি বীরগণ এবং স্বয়ং িম্ধযরাজ য্যদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। 

সমস্ত দিনের চেষ্টার পর অবশেষে জয়দ্রথকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া 
অর্জুন ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে তাঁহাকে যেন দগ্ধ কাঁরতে লাগিলেন। 

দুর্যোধন কাহলেন, “হে কর্ণ অজুনের সাহত তোমার যুদ্ধের এই সময় 
উর্পাস্থত হইয়াছে; অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করো। 
শদবাভাগের অত্যল্পমান্র অবাঁশস্ট আছে, অতএব অজদিনের যুদ্ধের বিঘন বিধান 
কাঁরতে পারলেই আমরা জয়দ্ুথরক্ষায় কৃতকার্য হইব এবং স্বীয় প্রাতজ্ঞা- 
অনুসারে অজদিন অনলে প্রবেশ করিলে আমরা যুদ্ধেও জয়লাভ করিব ।” 


১২৪ ১১৯ অজনপরাক্ূম 


তদযত্তরে কর্ণ কাঁহলেন, “মহারাজ, হীতিপূবেই মহাপরাক্রান্ত ভীমসেনের 
সাহত যুদ্ধকালে আমার কলেবর 'ছন্নাবাচ্ছল্ন হইয়াছে; যাহা হউক আমি 
তোমার 'নামত্তই প্রাণ ধারণ করিয়া আছি; অতএব সাধ্যমত অজুনকে নিবারণ 
কারব।" 

ইত্যবসরে অজনিন জয়দ্ুথকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কৌরবসৈন্য সংহার করিতে 
আরম্ভ কাঁরয়া বীরগণের ভুজদণ্ড ও মস্তক ছেদন কাঁরয়া অনাতকালমধ্যে 
ধরণীতল রাযীধরাভিষিন্ত কারলেন। অবশেষে দূর্যোধন কর্ণ শল্য অশ্বামা 
ও কৃপ জয়দ্রথকে পশ্চাংভাগে রাখিয়া অজুনকে আক্রমণ কাঁরলেন। সেইসঙ্গে 
অন্যান্য কৌরব বীরগণ ভাস্করকে লোহিতবর্ণ দেখিয়া মহা উৎসাহ সহকারে 
কার্মক আনত কারয়া তাঁহার প্রাত শত শত সায়ক প্রয়োগ কারতে আরম্ভ 
কাঁরলেন। 

মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ অগ্রবতাঁ কর্ণের অশ্ব ও সারাথ- 
[বনাশপূর্ক তাঁহার মর্মস্থান বিদ্ধ কারলেন এবং পরে কর্ণ রূধিরান্তকলেবরে 
অ*বথামার রথে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলে 'তাঁন অশ্বথামা ও মদ্রুরাজের সহিত 
বুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণানাক্ষিপ্ত শরজালে যে গাঢ় অন্ধকার হইয়াছিল, 
পার্থ তাহা 'দিব্যাস্ত্র দ্বারা অনায়াসে দূরীকৃত কাঁরলেন। এইরূপে মহাবীর 
অর্জুন অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত বিলোপ কাঁরয়া মুর্তমান মৃত্যুর ন্যায় 
র্ণস্থলে ভ্রমণ কাঁরতে লাগিলেন। ূ 

কলমে সৈন্যগণ সেই দেবরাজের অশনি-নির্ঘোষতুল্য গাণ্ডীবটংকারধবনি 
শ্রবণ কাঁরয়া বাতাহত সমদদ্রজলের ন্যায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া চততীর্দকে 
বাক্ষপ্ত হইয়া পাঁড়ল। কিন্তু আঁচরে সূর্যাস্তের আশায় উৎফুল্ল কৌরব- 
প্রধানগণ পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া আবচাঁলত "চত্তে জয়দুথকে বেষ্টন- 
পূর্বক অজরনের বাণ নিবারণ কাঁরতে লাগিলেন। তাল্লামত্ত মহাবীর ধনঞ্জয় 
জয়দ্রথকে আকরুমণ কারবার কোনো ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেন না। 

এই সংকটের অবস্থায় অস্তগমনোন্মুখ িভাকর ক্ষণকাল 'তামরাবৃত 
হইল। ইহাতে কৌরবগণ সূর্যকে অস্তগত জ্ঞান করিয়া সতর্কতা-পারত্যাগ- 
পূর্বক হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং জয়দ্রথও আনন্দভরে আশ্রয়স্থান- 
পারত্যাগপূর্ক উল্লাসত-আননে অস্তগত সূর্যের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ কারলেন। 

একমান্র বাসুদেব প্রকৃত অবস্থা বাঁঝতে পারয়াছিলেন, তান তৎক্ষণাৎ 
অর্জুনকে কাহলেন, “হে পার্থ সূর্য প্রকৃতপক্ষে অস্তগত হয় নাই, ক্ষণকাল 
অদৃশ্য হইয়াছে  মান্র, তুমি এই অবসরে অনায়াসে জয়দ্রথের মস্তক ছেদন 
কারতে পারবে ।” 


৯৯ জয়দ্রুথবধ ৯২ 


এই কথায় অজদিন সত্বর 'সিম্ধূরাজের রথাভিমুখে ধাবমান হইলে জয়দ্ুথ- 
রক্ষকগণ সংশয়ারূঢ় হইয়া পুর্ববৎ তাঁহাকে বেষ্টন কারবার সুযোগ পাইলেন 
না। সৈন্যগণও ধনপ্রয়ের রোষাবষ্ট আগমনে ভীত হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান 
কারল। তখন. অজদিন আভমন্যুর মৃত্যুর হেতুস্বরূপ সেই জয়দ্রথকে প্রাপ্ত 
হইয়া সূক্ষণীলেহনপূর্বক কৃতসল্ধান .ভীষণ শর পারত্যাগ করিলেন। শ্যেন- 
পক্ষী যেমন শকুল্তকে হরণ করে, তদ্রুপ গাণ্ডীবনিম্মস্ত সেই বাণ জয়দ্রথের 
মস্তক হরণ করিল। 

ইত্যবসরে সূর্য তিমিরম্ন্ত হইয়া লোহিতকলেবরের শেষাংশ প্রকাশ কারলে 
সকলে দোঁখলেন যে, সূর্যাস্তের পৃবেহি অজদদিন স্বীয় প্রাতজ্ঞা সফল 
কারয়াছেন। 

তখন জয়ঘোষণার্থে কৃষ্ণ পাণ্ুজন্য শঙ্খ প্রধন্াপিত করিলে ভীম ঘোরতর 
1সংহনাদে দিগৃবাদিক পরিপূর্ণ করিলেন। তশ্শ্রবণে যুধিষ্ঠির জয়দ্রুথবধ- 
প্রাতধ্বানত করাইলেন। 

এ দিকে দূর্যোধন 'সিম্ধুরাজের 'নধনে হতাম*্বাস হইয়া বাজ্পাকুললোচনে 
ও দীনবদনে ভগ্নদশন ভূজঙ্গের ন্যায় নিঃ*বাস পরিত্যাগ কাঁরতে লাগিলেন। 
অনন্তর তিনি দ্রোণসমীপে গমনপূর্বক কাহিলেন, “হে আচার্য, অস্মৎপক্ষীয় 
মহশপালগণের বনাশ অবলোকন করুন। যে-সকল ভূপালগণ আমাকে রাজ্য 
প্রদান কারবার আঁভলাষ কারয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সমস্ত এশ্বর্য 
পারত্যাগপূর্ক ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি আত কাপুরুষ, যেহেতু 
ণমন্রগণকে স্বীয় কার্য-সাধনার্ে মৃত্যুমুখে নিপাঁতিত কারলাম। হে গ্‌রো, 
আপানিই আমাদের মৃত্যু বিধান করিয়াছেন। আমার 'নামত্ত যখন এই রাজগণ 
অরক্ষিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আর আমার জীবনধারণে প্রয়োজন কা ।” 

দ্রোণ প্রত্যুন্তরে কহিলেন, “হে দূর্যোধন, কেন অনর্থক আমাকে বাক্যবাণে 
ণবদ্ধ কাঁরতেছ। আমি তো তোমাকে সতত বলিয়াই থাকি যে, অর্জুন অজেয়। 
আমরা ব্রিলোকমধ্যে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা মনে করিতাম, সেই ভাম্ম 
ইন্হারই প্রভাবে সমরশায়ী হইলেন। তবে আম যে তোমার সৈন্যরক্ষায় 
কৃতকার্য হইতেছি না, তাহাতে আমার অপরাধ কোথায়। বৎস, দযতসভায় 
শকুনি যে অক্ষনিক্ষেপ কারয়াছল, সেইগ্যাল এক্ষণে অর্জুনের হস্তে সূতীক্ষ 
শ্ররূপ ধারণ করিয়া তোমার সৈন্য বিনষ্ট করিতেছে । অধর্মের ফল হইতে 
গনহ্কাত নাই। যাহা হউক, পান্ডবগণসহ পাণ্চালসৈন্য আমাকে আব্মণ কাঁরতে 
আসিতেছে; অতএব এক্ষণে আঁম তোমার বাক্যশল্যে একান্ত পড়ত হইলেও 


১২৬ ১১ ঘটোতকঢ 


প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে চাঁললাম, তুমিও সাধ্যমত সৈন্যরক্ষাকার্যে মনোযোগ 
করো।” 

এই বাঁলয়া দ্রোণাচার্য ব্যথতমনে পাণ্ডবসৈন্যের প্রাতি ধাবিত হইয়া 
যাঁধান্টরকে আক্রমণ কাঁরলেন। দ্রোশশরে সৈন্যগণকে নিপীঁড়ত দোঁখয়া 
ভীমাজহুন কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্কি আচার্যকে নিবারণ কারিলেন। 

তখন যে অসংখ্যবীরানপাতন ভয়ংকর সংগ্রাম উপাস্থত হইল তন্মধ্যে 
সকল শব্দের উপর গাণ্ডীবের ভীষণ 'নিস্বন ঘন ঘন শ্রুত হইতে লাগল। 
ভীমসেন ধার্তরান্ট্রের প্রাত নারাচ-সন্ধানপূর্বক তাহাদিগকে বজ্বাহত পাদপের 
ন্যায় ভূতলপাতিত কাঁরতে লাঁগলেন। মহাধনূর্ধর সাত্যাকও স্বীয় বিক্রম 
প্রদর্শন কারতে ভ্রুটি করেন নাই। 'তাঁন 'বাবধপ্রকার শরষুদ্ধ আরম্ভ কারয়া 
বিশিখদ্বারা বীরগণের মস্তক এবং ক্ষুরপ্রদ্বারা গজসম[দায়ের শুণ্ড ও 
অ*্বগণের গ্রণীবা ছেদন করিলেন। তাহাদের চাীংকারশব্দে সমাগত ঘোররূপা 
রজনী ভীষণতর হইয়া উঠিল। 

তদদৃষ্টে রাজা দূর্যোধন কর্ণকে কাঁহলেন, “হে 'মন্রবংসল, এ দেখো, 
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পাণ্ডব ও পাণ্ডাল -গণ হয্ষ্টচিন্তে সংহনাদ করিতেছে ॥ 
এক্ষণে তুমি অস্মতপক্ষীয় যোদ্ধূগণকে পাঁরন্রাণ করো ।” 

কর্ণ কহিলেন, “মহারাজ, আম জীব্ত থাকিতে তোমার 'বষাদ করিবার 
প্রয়োজন নাই। আমি আজ পাণ্ডবগণের সাহত সমাগত পাণ্াল কেকয় ও 
বুফগণকে পরাজয়পূর্বক তোমাকে সাম্রাজ্য প্রদান করিব ।” 

অর্জুন কৃষককে কাঁহলেন, “হে বাসুদেব, ভূজঙ্গম যেমন পাদস্পর্শ সহ্য 
কাঁরতে পারে না, আমি তদ্রুপ রণস্থলে সতপযনত্রের পরারুম সহ্য করিতে সমর্থ 
নাহ। অতএব শীঘ্র কর্ণসমীপে রথ সপ্টালন করো।” 

কর্ণের অমোঘ শান্তর বৃত্তান্ত অবগত থাকায় কৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে কাহলেন, 
“হে অজদিন, এক্ষণে নানা কারণে তোমার কর্ণের আভম্‌খীন হওয়া উচিত 
হইতেছে না। নিশাচর ঘটোৎকচ উহাকে উপযুন্তরূপে 'নবারণ কাঁরতে পারবে; 
অতএব তাহাকে এই কার্ষে নিয়োগ করো ।” 

কৃষ্ণের উপদেশানূসারে অর্জুন ঘটোৎকচকে আহবান কাঁরয়া কাহিলেন, 
“বৎস, এক্ষণে যুদ্ধে তোমার পরাক্রমপ্রদর্শনের উপযুন্ত সময় উপাঁস্থিত; 
কর্ণকে নিবারণ করো ।” 

ঘটোংকচ কাহিল, “হে মহাত্মন্‌, আপনার অনুমতিক্রমে আম অদ্য কর্ণের 
সহিত এরূপ যুদ্ধ কারব, 7৮৮৯7৮৮5831 


০৩ পা... পারা স্স্্পস্্্ 


১১ 'ঘটোতকচের মৃত্যু ১২৭ 


অরাতঘাতন নিশাচর ঘটোৎকচ এই বাঁলয়া কর্ণের সাহত তুমূল সংগ্রাম 
আরম্ভ কারল। কর্ণ কোনোক্রমে ঘটোতকচকে আঁতক্রম কাঁরতে না পারিয়া, 
দব্যাস্ত্ ?বস্তার করিলেন। তদ্‌দর্শনে ঘটোৎকচ রাক্ষসীমায়া-পাঁরগ্রহপূর্বক 
ভয়ংকর শস্ব্রধারী রাক্ষসসৈন্যের দ্বারা পাঁরবৃত হইল। সেই নিশাচরগণ রান্রি- 
প্রভাবে সমাধক বীর্ধযশালী হইয়া ?শলাবর্ষণ আরম্ভ কাঁরয়া কৌরবগণকে, 
[বিশেষরূপে ব্যথিত করিল। 

একমান্র কর্ণ আবচলিতাঁচন্তে সেই রাক্ষসীমায়া নিরাকৃত করিতে যত্তবান্‌ 
হইলেন। রাক্ষসগণ মায়াযুদ্ধ বিফল দেখয়া অস্ত্রবর্ধণের দ্বারা কর্ণকে সংহার 
কাঁরতে চেষ্টা কারল। ঘন ঘন 'নাক্ষপ্ত শর শন্তি শূল গদা চক্র প্রভাীতিতে 
কৌরবগণ আক্রান্ত ও আঁভভূত হইতে লাগিলেন। অশ্বগণ "ছিন্ন, কুঞ্জরগণ. 
প্রমাথত ও [িলাঘাতে রথসমূুদায় 1নাষ্পন্ট হইল। 

অবশেষে অন্ত্রজালসমাচ্ছল্ন কর্ণ ব্যতীত কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে; 
পাঁরিল না। কিন্তু মহাবীর ঘটোৎকচ যখন এক শতঘনী নিক্ষেপ কাঁরয়া এক 
কালে কর্ণের অশ*্বচতুষ্টয় 'বনাশ করিল, তখন 'বরথ রাধেয় কৌরব্গণকে 
পলায়মান এবং ঘটোৎকচকে জয়শশীল অবলোকন করিয়া তৎকালোচিত কর্তব্য 
চন্তা কাঁরতে লাগলেন। চতু্দক হইতে কাতরস্বরে কৌরবগণ অনুনয়। 
কাঁরতে লাগিলেন, “হে সৃতনন্দন, কৌরবসেনা ব্যাঁঝ অদ্যই সমূলে বন্ট হয়। 
তুম সত্বর বাসবদত্ত-শন্তি-প্রয়োগে এই 'নিশাচরকে সংহার করো। এ ঘোর: 
রজনী উত্তীর্ণ হইতে পারিলে বীরগণ পরে অর্জুনকে পরাজয় কারবার অবসর 
পাইবেন। অতএব তাঁহার নমিত্ত এই অমোঘ শান্ত বৃথা পোষণ না কাঁরয়া 
উহা এখনই প্রয়োগ করো ।” 

মহাবীর কর্ণ সেই ভয়ংকর নিশীথসমরে স্বীয় পক্ষের আর্তনাদ উপেক্ষা 
কাঁরতে না পাঁরিয়া অর্জুনবধানামিত্ত বহয্ররক্ষিত সেই অমোঘ শন্তি গ্রহণ ও. 
[নিক্ষেপ কাঁরিবামান্র উহা ঘটোতকচের হৃদয় ভেদ করিয়া উধর্ধগাঁতি অবলম্বন- 
পূর্বক ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাগত হইল । কৌরবগণ 'নিশাচরহস্ত হইতে পাঁরন্রাণ 
পাইয়া পরমাহ়াদে িংহনাদ ও শঙ্খধ্বান করিলেন। দুরোধন কর্ণকে 
যথোচিত পূজাপূর্বক তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রাবিষ্ট 
হইলেন। 

কিন্তু পাণ্ডবগণকে ভীমতনয়ের শোকে আতশয় কাতর দেখিয়াও কৃষ্ণ: 
তাঁহাঁদগকে ব্যাথত কাঁরয়া হর্ষ প্রকাশ কারতে লাগিলেন। তখন অর্জুন 
হইয়াছি, কিন্তু তুমি কা 'নামত্ত অনুপধ্যন্ত সময়ে আনন্দ কাঁরতেছ।” 


১২৮ ১১ যৃদ্ধাবরাঁত 


কৃষ্ণ কাঁহলেন, “হে অর্জুন, কর্ণ আজ ইন্দ্রদত্ত মহাশীস্ত পারত্যাগ করিয়া 
'আমাদের আতশয় প্রীতকর কার্ষের অনুজ্ঞান কাঁরয়াছেন। কর্ণের নিকট 
এই মহা অস্ত্র থাকিতে স্বয়ং যমও তাঁহার সমক্ষে বিরাজ কাঁরতে সক্ষম 
হইতেন না। মহাতেজা কর্ণ যৌদন কবচ ও কুণ্ডলের 'বাঁনময়ে ইন্দ্রের নিকট 
এই শান্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদবাঁধ তান তোমার বিনাশানামত্ত তাহা সযতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন; হে পার্থ, অদ্য কর্ণ শান্তশন্য হওয়ায় উহাকে নিপাঁতত 
জ্ঞান করিতে পার। এই নামত্ত আমি তোমাকে 'নিষেধ কাঁরয়া ?িশাচরকে 
উহার সহিত ফ্রদ্ধার্থে প্রেরণ কাঁরয়াছলাম। যতাঁদন তোমার মূত্যুস্বরূপ 
এই শান্তর প্রাতকার করিতে পাঁরি নাই, ততাঁদন আমার নিদ্রা ও হর্ষ তিরোহত 
হইয়াছল। অদ্য আমার কৌশল সফল হওয়ায় আনন্দ কাঁরতোঁছ। যাহা 
হউক, এক্ষণে আমাদের সৈন্যগণ হাহাকাররবে ইতস্ততঃ পলায়ন কাঁরতেছে, 
বোধ হয় মহাবীর দ্রোণ তাহাঁদগকে আকুমণ কারিয়াছেন; অতএব, হে আঁরন্দম, 
তুমি তাঁহাকে নিবারণ করো ।” 

তখন য্ীধঙ্ঠিরের আজ্ঞা-ক্রমে সমগ্র যোদ্ধূগণ দ্রোণাজগণীষু হইয়া অজজুনের 
সাহত মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্ধোধন তদ্‌দৃষ্টে রোষাবস্টচিত্তে 
আচার্যের রক্ষার্থে কৌরবগণকে 'নয়োগ করিলেন। “কিন্তু উভয় পক্ষের 
শ্রান্তবাহন বীরগণ রাত্র আঁধক হওয়ায় নিদ্রাল্‌ হইয়াছলেন, সুতরাং নিশ্চেম্ট- 
বং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপাঁতি অর্জুন তাঁহাঁদগকে তদবস্থ দেখিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে কাঁহলেন, “হে সেনাগণ, তোমরা অন্ধকারে সমাবৃত ও নিতান্ত 
পপারশ্রান্ত হইয়াছ; অতএব 'কয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া এই রণ- 
'ভূমিতেই নিদ্রা যাও।” 

কৌরবসেনাপাঁত দ্রোণও সেই বাক্য অনুমোদন কাঁরলে কৌরব ও পাণ্ডব 
-সৈন্যগণ অজুনের ভূয়সী প্রশংসা কাঁরয়া কেহ বাহনের উপর কেহ ক্ষিতিতলে 
'শয়ন কাঁরয়া নিদ্রাসথ লাভ করিল। 

অনন্তর নয়নপ্রীঁতবর্ধন পাপ্ডুবর্ণ চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী দিক অলংকৃত কাঁরলে 
ক্রমে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল। এ আলোকে সৈন্যগণ প্রবোধত হইয়া 
রান্রর শেষভাগে পরায় য্বদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। 

অনন্তর কোরবসৈন্য দৃই ভাগে 'বিভন্ত হইল । এক ভাগ দ্রোণের এবং 
অপর ভাগ দুর্যোধনের ও কর্ণের অধীনে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ কারল। 
তখন য্যাধাম্ঠর কাঁহলেন, “হে কেশব, আঁভমন্যুবধে জয়দ্রথের আত অজ্প 
অপরাধ ছিল, কিন্তু তজ্জন্য অজ্দন তাহাকে সংহার কাঁরলেন। আমার মতে 
বাঁদ কোনো বিশেষ শত্রুকে 'াবনাশ করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য হয়, তবে অগ্রে 


টিটি টি 


» পি, 


৯৯ দ্রোণবধের শনল্তণা ৯১২৯ 


দ্রোণ ও কর্ণকে সংহার করা অরহিনের কর্তব্য। উহাদের সাহায্যে দূর্যোধন 
আশ্বস্ত হইয়া ষুদ্ধকার্য চালনা করিতেছেন ।” 

যাধান্তর এই বাঁলয়া দ্রোণকে আকুমণ করিলে অর্জুন অন্যান্য বীরগণের 
সাঁহত তাঁহাকে রক্ষা কারতে লাগলেন। সর্বাগ্রে দ্ুপদ ও বিরাট দ্রোণের 
প্রাত ধাবমান হইলেন, “কিন্তু দ্রোণ অনায়াসেই তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ 
খণ্ড খণ্ড কাঁরলেন। তখন 'বরাট এক তোমর ও দ্রুপদ এক গ্রাস নিক্ষেপ 
কাঁরলে দ্রোগ আঁতিশয় রুষ্ট হইরা সেই অস্তদ্ব় ছেদনপর্বক সশাণত ভ্গ 
দ্বারা দ্রুপদ ও বিরাটকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। 

তদ্‌দ্‌জ্টে দ্ুপদতনয় ধৃ্টদ্যুম্ন প্রতিজ্ঞা কাঁরলেন, “অদ্য দ্রোণ বাদ আমার 
হ্হ্‌।” 

তখন এক দিকে পাণ্টালগণ এবং অন্য দকে অর্জুন অবস্থান কাঁরয়া 
দ্রোণাচার্যকে প্রহার কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। তথাপি দেবরাজ যেমন 
রোষাবিজ্ট হইয়া দানবদল সংহার কাঁরয়াছলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য পাণ্জালগণের 
প্রাণনাশ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। তখন পাণ্ডবগণ বাঁলতে লাগিলেন, 
“অজদিন যখন কোনোমতেই গুরুর আনজ্টাচরণ কারবেন না, তখন আচার্ষের 
হস্তেই যে আমাদগকে পরাজিত হইতে হইবে তাহার সন্দেহ কা।” 

এই কথা শ্রবণে কৃষ্ণ কাহলেন, "হে অরিন, তুমি ব্যতীত কেহই বলপ্রভাবে 
দ্রোণকে নিহত কারতে সক্ষম নহে, সুতরাং অপর কাহারও দ্বারা আচার্যের 
পরাজয় সাধন কারিতে হইলে কৌশল অবলম্বন না কাঁরলে উপায় নাই। 
অশ্বামার মৃত্যু হইয়াছে শবানলে আচার্য "প্রয়তম পাত্রের শোকে নিস্তেজ 
হইয়া পাঁড়বেন, অতএর “কোনো ব্যাজ তাহাকে জবার অনহাসংবাদ প্রদান 
করুূক।” 

এ প্রস্তাবে অর্জুন কর্ণপাতই করিলেন না, কিন্তু কৃষ্ণের অনুরোধে 
অনন্যোপায় যৃধিষ্ঠির আতিকম্টে উহাতে ম্মত হইলেন। অনন্তর 1কংকর্তব্য 
অবধারিত হইলে তদনুসারে ভীমসেন অবান্তিরাজের অশ্বথ্থামা-নামক এক গজ 
সংহারপূর্কক দ্রোণসমীপে গমন কাঁরয়া, 'অশ্বামা নিহত হইয়াছে, বলিয়া 
চীৎকার কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। 

দ্রোণাচার্য সেই. দারুণ শোকাবহ সংবাদ-শ্রবপমান্র আতিশয় [বষগ্নাচত্ত 
হইলেন। কিন্তু পূত্রকে অমিতপরাক্রমশালী জানিয়া তান ধৈর্যাবলম্বনপূর্কক 
এই সংবাদের সত্যতা-সমর্থনের প্রতীক্ষায় ধূষ্টদ্যম্নের সাঁহত য্দ্ধ কাঁরতে 
'নাগিলেন। তখন কৃষ্ণ পুনরায় যাাধান্ঠরকে কহিলেন, “হে রাজন, যাঁদ 
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আচার্য রোষপরবশ হইয়া এইরূপে আর অর্ধাদন যুদ্ধ করেন, তবে নিশ্চয় 
তোমার সমহদায় সৈন্যদল নাঃ়শোৌষত হইবে; অতএব তুমি স্বয়ং দ্রোণকে 
অশ্বামার মৃত্যুসংবাদ পুনরায় না জানাইলে আমাদের আর উপায় নাই। 
প্রাণরক্ষার্থে 'মথ্যা কাহলে পাপস্পর্শ হয় না। ভীমের কথায় আচার্য অনাস্থা 
প্রদর্শন কাঁরয়াছেন, কিন্তু তুমি কাঁহলে তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কারবেন।” 

ধর্মরাজ যাধান্ঠর ভাঁবতব্যের অনুল্লপজ্ঘনীয়তা উপলাব্ধ করিয়া এবং 
আচার্ষকে 'নর্মমভাবে ধর্মাধর্মনার্চারে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া কৃষ্ণের 
উপদেশপালনে সম্মত হইলেন। কিন্তু দ্রোণসমীপে উপাঁস্থত হইয়া জয়াভিলাফ 
এবং মিথ্যাকথনভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া তান 'অশ্বথামা হত হইয়াছেন? 
এই কথা স্পন্ট বাঁলয়া অস্পম্টরূপে 'গজ' শব্দ উচ্চারণ কাঁরলেন। ভীমের 
বাক্য যাাঁধন্ঠিরের দ্বারা সমার্থত হইলে দ্রোণ পূত্রশোকে আঁতশয় অবসন্ন 
হইয়া িচেতনপ্রায় হইলেন। 

সেই সুযোগ পাইবামান্র ধৃজ্টদ্যম্ন তরবার বিঘুর্ণিত করিয়া স্বীয় রথ 
হইতে লম্ষপ্রদান কারলেন। তখন অর্জন আতশয় অনুকম্পাপরতন্ত 
.. হইয়া “আচার্যকে বিনাশ কাঁরয়ো না' বাঁলয়া চীৎকার কারতে করিতে 
ধৃষ্টদ্যম্নকে নিবারণোদ্দেশে ততপ্রাত ধাবমান হইলেন; কিন্তু তান আগত 
হইবার পূর্বেই দ্রুপদনন্দন দ্রোণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদনপূর্বক 
তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন। তদ্‌দর্শনে ভীমসেন বাহবাস্ফোটন দ্বারা ধরাতল 
কম্পিত কাঁরয়া পরমাহনাদে ধূজ্টদ্যন্নকে আলংগনপূর্ক কাঁহলেন, “হে 
অরাতানপাতন, কর্ণ ও দূর্যোধন অনুরূপদশা প্রাপ্ত হইলে আম তোমাকে 
সমরাঁবজয়ী বাঁলয়া পুনরায় আলিঙ্গন কারব।” 
ত্যাগান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে দুর্যোধনপ্রভাতি মহীপালগণ সৈন্য অবহার- 
পূর্বক একান্ত 'বিমনায়মান হইয়া শোকাকুল অশ্বথামাকে বেষ্টনপূর্বক সান্ত্বনা 
[দতে দিতে সেই দীর্ঘ রজনী আতিবাহিত কারলেন। অনন্তর রাজা দূর্যোধন 
কাহলেন, “হে কর্ণ আমি তোমার বলবীর্যঘ এবং আমার প্রাত তোমার অটল 
সৌহাদেযর 'বষয় বিলক্ষণ অবগত আঁছ। আমার সেনাপাঁত মহারথ ভীম্ম ও 
দ্রোণাচার্য নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আমার গাঁত নাই।” 

মহাবীর কর্ণ এইরূপে আভাঁহত হইয়া কাহলেন, “হে কুরুরাজ, আমি 
পূর্বে তোমাকে বাঁলয়া রাখিয়াছ যে, পাণ্ডবগণকে সবান্ধবে পরাজয় করিব; 
অতএব এক্ষণে তোমার নিয়োগানূসারে আম নিশ্চয় সেনাপাতিত্ব গ্রহণ কারব ॥ 
তুমি নাশ্চন্তাঁচত্তে শত্রুগণকে পরাজিত বাঁলয়াই 'স্থর কারতে পারো ।” 
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তখন রাজা দূর্যোধন 'বিজয়াভলাষী ভূপালগণের সাহত গাব্রোথান করিয়া 
সবর্ণময় ও মূল্ময় পূর্ণকুম্ভ, হস্তী গণ্ডার ও বৃষের বিষাণ, 1বাঁবধ সুগাঁন্ধ 
দ্ব্য এবং সুসংভূত অন্যান্য উপকরণ দ্বারা পষ্টবস্ত্রাবৃত ও আসনোপাঁবষ্ট 
মহাবীর কর্ণকে বধিপূর্বক সেনাপাঁতপদে অভিষিন্ত কারিলেন। 
সৈন্যগণকে সসাঁজ্জত হইবার আজ্ঞা প্রদান করা হইল। এই সময়ে কৌরবগণ 
মহাধনূূর্ধর কর্ণকে ধবান্তনাশক ভানুর ন্যায় রথে অবাস্থত দোঁখয়া ভীঙ্ম 
দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের 'বিনাশদঃখ বিস্মৃত হইলেন। 

বীরবর সূতপাত্র শঙ্খশব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত কাঁরয়া বিপুল কৌরব- 
সৈন্যদ্বারা মকরব্যৃহ 'নর্মাণ কারলেন। এই ব্যহের মুখে কর্ণ নত্রদ্বয়ে 
শকৃনি ও উল্‌ক, মস্তকে অশ্বথামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণপরিবেন্টত দূর্যোধন, 
গ্রীবায় অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রগণ, চরণচতুষ্টয়ে নারায়ণীসেনাপারবৃতি কৃতবর্মা, 
দাঁক্ষণাত্যগণবোন্টত কৃপাচার্য এবং স্ব স্ব সৈন্যদল লইয়া মহাবীর ব্রিগর্ত- 
রাজ ও মদ্ররাজ শল্য বরাজ করিতে লাগিলেন। . 

নরশ্রেম্ঠ কর্ণ এইরূপে য্যদ্ধযান্রা কারলে ধর্মরাজ অজদিনের প্রাত দাষ্টপাত 
করিয়া কহিলেন, “ভ্রাতঃ, এ দেখো, মহাবীর কর্ণ বীরগণাভরাক্ষিত কৌরব- 
সেনাকে কণ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা 
সকলেই নিহত হইয়াছেন; অতএব তোমার জয়লাভ সম্বন্ধে আমি আর সংশয় 
কার না। তুমি যুদ্ধ কারলে আমার হূদয় হইতে দ্বাদশবর্ধসংস্থত শল্য 
উদ্ধৃত হয়; তুমি এক্ষণে উপয্যস্ত প্রাতব্যূহ নির্মাণ করো ।” 

জ্যেম্ঠের এই কথা শ্রবণানল্তর অর্জুন অধচন্দ্রাকীতি ব্যহ রচনা কাঁরলেন। 
ব্যহের বামপার্রে ভীমসেন, দক্ষিণে মহাধনূর্ধর ধষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে অ্জনরাক্ষত 
ধর্মরাজ এবং পৃজ্ঞদেশে নকুল সহদেব অবস্থান কাঁরতে লাগিলেন। 

তখন হস্তী অশ্ব ও মন[ষ্য -সংকূল কুরূপাণ্ডবসৈন্যদল পরস্পরকে প্রহার 
কাঁরতে আরম্ভ করিলে প্রধান যোধগণ নানাবধ অস্ত্র-দ্বারা নরমস্তকচ্ছেদন- 
পূর্বক তদদ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত কারলেন। ক্লমে মহারথগণ সম্মখসমরে 
সংঘাঁটত হইলে সে 'দিবস ক্রমান্বয়ে বহুবিধ দ্বৈরথ -য্দ্ধ চলিতে লাগিল। 
অবশেষে কর্ণ আতশয় দর্ধর্ধ হইয়া উঠলে কেহই তাঁহাকে নিবারণ কাঁরিতে 
সমর্থ হইলেন না। মাতঙ্গগণ তাঁহার নারাচপ্রহারে অবসন্ন হইয়া ভীষণ 
শব্দসহকারে চতুর্দকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ কাঁরল এবং পদাতিগণ দলে 
দলে বিনস্ট হইতে লাগল । 

স্বীয় সৈন্যদলকে এইরুপে 'নপাড়ত দোখয়া পাঁরশেষে নকুল কর্ণের 
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প্রত ধাঁবত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সারাথকে: বিদ্ধ কারিলেন। তখন 
মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণতর আকার-ধারণপূর্বক নকুলকে শরনিকরে 
সমাচ্ছন্ন কারয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন, এবং তান অন্য ধন: 
গ্রহণ কারবার পূর্বেই তাঁহার সারাথ ও অশ্ব বনম্ট কাঁরয়া তাঁহার 
অস্্রশস্ত্রসমবেত রথ খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ফেলিলেন। নকুল রথহনীন ও অস্ত্রশ্‌ন্য 
হওয়ায় নিজেকে নিরুপায় দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সূতপনত্ 
আকর্ষণপূর্বক সেই রুদ্ধকণ্ঠ যোদ্ধাকে কাঁহলেন, “হে মাদ্রীনন্দন, তুমি 
আমার সাঁহত বৃথা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলে। যাহা হউক, এক্ষণে লাঁজ্জত 
প্রবৃত্ত হইয়ো না।” 

মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে অনায়াসে সংহার কাঁরতে পাঁরিতেন, 
'কল্তু কুন্তীর নিকট স্বীয় প্রাতজ্ঞা স্মরণপূর্বক তান মাদ্রীতনয়কে পরিত্যাগ 
কাঁরয়া পাণ্সালগণের প্রাত ধাঁবত হইলেন এবং চক্রাকারে পাঁরভ্রমণ কাঁরয়া 
তাহাদিগকে মর্দন কাঁরতে লাগলেন। তখন পাণ্টাল-সারাথগণ চক্র ধজ বা অক্ষ 
-বহীন রথে জীবিতাবাশম্ট রাঁথগণকে লইয়া পলায়ন কারতে আরম্ভ কারিল। 

এইরূপে বীরবর সৃতপাত্রের সায়ক-প্রভাবে যুদ্ধেপ্রবৃত্ত যোধগণের 
দুর্দশার আর পাঁরসীমা রহিল না। অজন এতক্ষণ স্থানান্তরে সংসপ্তক- 
গণের সাহত য্দ্ধে ব্যাপৃত 1ছলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবসেনাকে আঁতশয় বিচলিত 
ও পলায়নপর দেখিয়া কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়, তুমি কী বৃথা ক্লীড়া কাঁরয়া 
সময় নম্ট করিতেছ। সত্বর এই সংসপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের 
চেষ্টা করো” 
বলপ্রকাশপূর্বক অবাঁশম্ট সংসপ্তকগণকে আকুমণ কারলেন। তান যে কখন 
শরগ্রহণ কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরানক্ষেপ কাঁরতে লাগলেন, তাহা 
অবাঁহত হইয়াও কেহ জানতে পাঁরিল না। বাসুদেবও অজুনের হস্তলাঘব 
দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। 

অনন্তর সেই স্থানের কৌরবপক্ষীয় সৈন্যসমূহ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে 
অঙজনুন কর্ণবধে কৃতানিশ্চয় হইয়া তাহার প্রাত ধাঁবত হইলেন। পাঁথমধ্যে 
অশ্বঙ্থামা ও দুর্যোধন তাঁহাকে নিবারণ কারবার চেষ্টা কারলেন, কিন্তু 
অজদিন তৎক্ষণা তাঁহাদের কার্মক অশ্ব ও সারাঁথ বিনষ্ট করায় ক্ষণকালও 
বাধা প্রাপ্ত হইলেন না। - 


আজ 
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১১ কর্ণবধের প্রাতজ্ঞা ১৩৩ 

অনন্তর কর্ণ যেখানে ক্োধাবষ্ট হইয়া পাণ্ডবসৈন্য িলোড়ন কাঁরিতে- 

ছিলেন, অর্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া হাসামুখে অস্জালবর্ষণপূর্বক কর্ণের 

বাণসমূহ প্রাতহত করিয়া শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন কারলেন।. অর্জনের 

শরজাল মূযলের ন্যায়, পাঁরঘের ন্যায়, শতঘনীর ন্যায় ও আত কঠোর বজ্র 

ন্যায় নিপাতিত হইতে লাগিল । কৌর্বসৈন্যগণ তাহাতে 'নিহন্যমান হইয়া 
নিমীলিতলোচনে ভ্রমণ ও আতর্নাদ করিতে লাগল। 

এই সময়ে ভানুমান্‌ অস্তাচলাঁশখরে আরোহণ করিল এবং রণক্ষেব্র- 
সমূখিত ধা লপটলপ্রভাবে অন্ধকার গাঢ়ুতর হওয়ায় আর ?কছুই দ্‌ষ্টিগোচর 
রাহল না। তখন কৌরব মহারথগণ পুনরায় রান্রিষুদ্ধ-সম্ভাবনায় িতান্ত 
ভীত হইয়া সৈন্যগণসমাভব্যাহারে রণস্থল হইতে অপগমন কাঁরলেন। অগত্যা 
১:৫১ ১ কারও উদ 
করিয়া শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণাজদুনের স্তুতিবাদ কারতে করিতে 
স্বাঁশবিরে গমন করিলেন। 

পরাঁদন মেঘগর্জনের ন্যায় সহম্ত্র তূর্য ও অধ্‌ত ভেরীর ঘোরতর শব্দ 
কর্ণের য্াদ্ধযান্রাএবিজ্ঞাপনপূর্ক কৌরবসৈন্গণকে উদ্‌বোধিত কাঁরল। 

এ দিকে রাজা হ্বাঁধান্ঠর কৌরবসেনামূখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া 
শত্রুঘন ধনঞ্জয়কে কাহলেন, “হে অজঁিন, এ দেখো, মহাবীর সতপত্র অংগ্রামার্থ 
মহাব্যহ রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি কর্ণের সাহত যুদ্ধ করো, আম 
কূপের সাঁহত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি, আর ভীমসেন দূর্যোধনের সাঁহত, 
নকুল বৃষসেনের সাঁহত, সহদেব শকুনর সাহত ও দাত্যাঁক কৃতবঘণর সাঁহত 
সংগ্রামে মিলিত হউন।” 
পাদস্পর্শ করিয়া গ্রাতিজ্ঞা কাঁরতোছ যে, কর্ণকে সংহার না করিয়া আঁম ব্লণস্থল 
হইতে প্রত্যাগমন কাঁরব না।” 

অনন্তর অপরাহুকালে ভীমসেনের সমক্ষেই মহাবীর কর্ণ সোমকসৈন্য- 
গণকে আতিশয্ন নিপশীড়ত করিতে আরম্ভ কাঁরলে মহাতেজা বৃকোদরও 
দুরোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আত অদ্ভূত বন্গ-প্রকাশ কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ক্রমে তাঁহার ষ্দ্ধপ্রভাবে কৌরবসৈন্যগণ ভগ্ন হইতৈ আরম্ভ করিলে 
দূর্যোধন অশ্বখামা ও দঃঃশাসন প্রভাতি বীরগণ তাঁহার প্রাত ধাবিত হইলেন। 

সর্বাগ্রে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর-বর্ধণপূর্ক নিয়ে ভীমসেনের 
সাহত য্দ্ধ আরম্ভ কারলেন। তখন বারদ্বয় পরস্পরের বধাঁভলাষী হইয়া 
দেহবিদারণক্ষম সুতীক্ষ! বাণসমূহে পরস্পরকে আচ্ছন্ন কাঁরলেন। মহা- 


১৩৪ ৯১ দুঃশাসনের রন্তপান 


পরাক্রমশালী বৃকোদর ক্রোধাঁবষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রাত এক সুশাণত শান্ত 
প্রয়োগ কারিলে, প্রজবালত উল্কার ন্যায় সেই শীন্তসমাগম হইতেছে দেখিয়া 
দুঃশাসন আকর্ণসমাকৃষ্ট দশ শরে তাহা মধ্যপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফৌঁললেন। 
তদ্‌দর্শনে কোৌরবগণ আতিশয় আহনাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্যের 
প্রশংসা করতে লাগলেন। 

অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সমরাঙ্গনে আশ্চর্য কৌশল-প্রদর্শনপূর্বক 
পুনরায় ভীমসেনকে বিদ্ধ কাঁরয়া তাঁহার শরাসন ছেদন ও সারাথকে আহত 
কাঁরলেন। তখন ভশম দুইটি ক্ষুরপ্রদ্বারা দুঃশাসনের কার্মাক ও ধবজদণ্ড 
খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া তাঁহার জারাথর মস্তকচ্ছেদন কাঁরলেন। তখন রাজকুমার 
দুঃশাসন স্বয়ং বজ্গাগ্রহণপূর্বক অশ্বগণকে স্ববশে রাঁখয়া অন্য শরাসনে 
এক অশানতুল্য ভীষণ বাণ যোজনা কাঁরয়া তাহা ভাীমসেনের প্রাত পাঁরত্যাগ 
কাঁরলেন। সেই শরে 'নাভরন্নকলেবর ও স্খালতদেহ হইয়া ভীমসেন বাহ্‌- 
প্রসারণপূর্বক রথমধ্যে পাঁতিত হইলেন, কিন্তু আবলম্বে পুনরুত্খিত হইয়া 
[তাঁন দুঃশাসনকে কাঁহলেন, “অহে দুরাত্মন্‌, তুমি তো আমাকে বিদ্ধ করিলে; 
এক্ষণে আমার এই গদাপ্রহার সহ্য করো ।” 

এই বাঁলিয়া মহাবল বৃকোদর এক দারুণ গদা পাঁরত্যাগ কারবামান্র তাহা 
ভাীঁষণ বেগে দুঃশাসনের মস্তকে নিপাঁতত হইয়া তাঁহাকে রথ হইতে দশ 
ধনু অল্তরে প্রাক্ষপ্ত কাঁরল এবং তাঁহার রথ ও অশ্ব চূর্ণ কাঁরয়া ফৌলল। 
দুঃশাসন উথ্ানশীান্তরহিত হইয়া কম্পিতকলেবরে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে 
লাগলেন। 

তখন সেই বারজনভূয়িষ্ঠ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দৃঃশাসনকে পাঁতিত 
দেখিয়া ধার্তরাষ্ট্রগণকৃত সমস্ত অত্যাচার ভীমসেনের স্মৃতিপথে উঁদত হইল। 
বনবাসক্েশ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্তহরণ এবং অন্যান্য বাঁবধপ্রকার লাঞ্চনা- 
সকল স্মরণ কাঁরতে কারতে অসহিষ্ বৃকোদর ক্রোধে প্রজবালত হইয়া রথ 
হইতে লম্ষপ্রদান করিলেন এবং ক্ষণকাল সোৎসুক নয়নে দুঃশাসনকে 
নিরীক্ষণ কাঁরিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল কারবার 'নামত্ত তান ?িতধার আঁস 
সমনদ্যত কারয়া ভূতলশায়ী দুঃশাসনের উপর পদার্পণপূর্কক তাঁহার বক্ষঃস্থল 
বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্ছ্বাসত রুধরে অঞ্জলি পাঁরপূর্ণ করিয়া তান সমবেত 
স্তাম্ভত বীরগণকে কাহলেন, “হে কৌরবগণ, আজ আম পাপাত্মা দুঃশাসনকে 
যমালয়ে প্রেরণ ও তাঁহার র্যাধরপানপূর্বক প্রাতিজ্ঞামুন্ত হইলাম। এক্ষণে 
দুর্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে নিহত কাঁরলে এই মহাসংগ্রামজ্ঞ সমাপ্ত 
হইবে ।” 


১১ কর্ণাজজন-সংগ্রাম ১৩৫ 


এই সময়ে সেই বস্তান্তকলেবর লোহিতাক্ষ আঁচন্ত্যকর্মা ভীমসেনকে 
হ্‌স্টচিন্তে বচরণ করিতে দেখিয়া যোধগণের মধ্যে কেহ অস্ফুটস্বরে চীৎকার 
কারল, কাহারও বা হস্ত হইতে অস্ত্র খাঁসয়া পাঁড়ল, কেহ কেহ সংকুচিত- 
দেয়ে সবি 

না| 

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে রণস্থলে আগমন 
কাঁরলে এক দিক হইতে তিনি এবং অপর দক হইতে মহাবীর কর্ণ শল্লুগণকে 
বিদারণ কাঁরতে কাঁরতে পরস্পরাভিমূখে অগ্রসর হইতে লাগলেন। উভর- 
পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বারদ্বয়কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া ?সংহতাঁড়ত 
মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন কাঁরতে লাগল। ভূপালগণ কর্ণের হাঁস্তকেতু এবং 
অজঁুনের কাঁপধবজ এতদুভয় রথকে ঘোরনির্ঘোষে পরস্পরের প্রাত ধাবমান 
দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সিংহনাদসহকারে সেই বারদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ 
প্রদান কারতে লাগলেন। কর্ণকে উৎসাহপ্রদানার্থে কৌরবগণ চতীর্দকে 
বাদব্রধবনি সমুখখত করিল এবং পাণ্ডবপক্ষীয় শঙ্খ ও তরর্য-নিনাদে অর্জুনের 
আভনন্দন করা হইল। 

অনন্তর উঁদ্ভন্নদন্ত মদমত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন পরস্পর সংঘাঁটিত হয় 
কর্ণারজুনও তদ্রুপ সম্মিলিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ দশ শরে ধনঞ্জয়কে 
প্রথমে 'বদ্ধ কারলে অজজুনও হাস্য করিয়া সূতপযন্রের বক্ষঃস্থলে শিতধার 
দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্বয় অসংখ্য সুপুঞ্খ সায়কে 
পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত কঁরিলেন। 

এই সময়ে দ্রোণপুত্র অশ্বখামা দূর্যোধনের হস্তধারণপূর্বক কহিলেন, 
“মহারাজ, এক্ষণে ক্ষান্ত হও। যাহাতে মহারথ ভীম্ম এবং অস্ত্রবিদ্যাবশারদ 
শপতা নিহত হইয়াছেন, সে যুদ্ধে ধিক, আমি ও আমার মাতুল অবধ্য বাঁলয়াই 
জীীবত আছি; কর্ণ বিনষ্ট হইলে তুমিও পাঁরত্রাণ পাইবে না; অতএব হে 
কুরুরাজ, তুমি অনুমাতি দাও, আম ধনঞ্জয়কে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ কার; 
1তাঁন নিশ্চয়ই আমার কথা রক্ষা কারবেন।” 

দুর্যোধন এইরূপে অভিহিত হইলে ক্ষণকাল চিন্তানিমগন থাঁকয়া 
শার্দলের ন্যায় দ্‌ঃশাসনকে হনন কাঁরয়া যে-সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, 
তাহা তোমার আঁবাদত নাই। তাহার পর আর 'কিরূপে শান্তি সম্ভবে। 
কর্ণকেও এই বহ্যাদনবাঞ্চিত দ্বৈরথ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা কর্তব্য নহে। 
হে গ্‌র্পূত্র, আম ভীত হইবার কোনো কারণ দোখতোছি না। প্রচণ্ড বায় 
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যেমন মেরুপর্বতকে ভগ্ন কারিতে পারে না, তদ্রুপ অজদনও কখনোই মহাবীর 
কর্ণকে পরাজয় কারতে সমর্থ হইবে না।” 
ও তলধবাঁন করিয়া [বাঁবধ অস্ত্রসকল পাঁরত্যগ কাঁরতোছলেন। এই সময়ে 
মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা আতমান্র আকৃষ্ট হওয়ায় ঘোররবে সহসা 'ছিন 
হইয়া গেল। সেই অবসরে লহস্ত সৃতপদত্র বহসংখ্যক ক্ষুদুক ও কঙ্কপন্র- 
ভূষিত অন্যান্য বাণে ধনগ্জয়কে সমাচ্ছন্ন কারলেন। অজনদুনের রক্ষকগণ 
সমীপে আগত হইয়া বহাাবধ চেষ্টা কাঁরলেও কিছুতেই কর্ণশর খণ্ডন 
কাঁরতে না পারায় কৃষক ও অজুন গাঢ়বিদ্ধ হইয়া রুধরান্ত হইলেন। কৌরবগণ 
তদ্‌দর্শনে আপনাঁদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান কাঁরয়া আনন্দধ্যাঁন ও সংহনাদ 
কারতে লাগলেন। 

তখন মহাবীর ধনঞ্জর ক্োধভরে শরাসনজ্যা অবনামত কারিয়া কর্ণের শর- 
সম্‌দার 1নরাকৃত কাঁরলেন। তাহার মহাস্তপ্রভাবে অন্তরীক্ষ পাঁরব্যাপ্ত 
হওয়ায় পাক্ষগণের গাঁতরোধ হুইল কর্ণ অর্জুনের অশনিতুল্য শরে আতিশয় 
ব্াথত হইলেন এবং তাঁহার রক্ষকগণ আত্মীয়াদগকে নিহন্যমান দোঁখরা পলায়ন 
কাঁরতে আরম্ভ করিল। "কিন্তু মহাবীর কর্ণ রক্ষককর্তৃক পাঁরত্যন্ত হইয়াও 
িভাঁকচিন্তে অর্জুনকে আক্রমণ কাঁরতে লাগিলেন । 

এইরূপ বলবীর্য পৌরুষ ও অস্ত্রকৌশল -প্রভাবে কখনও কর্ণ ধনঞ্জয় 
অপেক্ষা, কখনও অজদিন সৃতপ্ত্র অপেক্ষা প্রবল হইলেন। 

অনন্তর বহক্ষণ যুদ্ধ হইলে যখন কর্ণ কোনোক্রমেই ধনঞ্জযকে আতব্রম 
করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত তান্নীক্ষপ্ত শরনিকরে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া 
উঠিলেন তখন বহুদিনের যত্তরক্ষিত বিষমূখ সর্পবাণ তাঁহার স্মতিপথে উদয় 
হইল। তান অর্জুনের মস্তক-ছেদনার্থে সেই জরালাকরাল ভয়ংকর শর 
পরিত্যাগপূ্র্বক কাহলেন, “অর্জুন, এইবার তুমি নিহত হইলে।” 

মহাতআ্া বাসুদেব সেই সৃতপ্যত্রনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্র অল্তরীক্ষে প্রজহালত 
দেখিয়া সাশক্ষিত অশ্বগণকে হাঙ্গত কাঁরবামান্র তাহারা জানু আকুণ্সিত 
করিয়া ভূতলে অবস্থানপৃর্বক রথের অগ্রভাগ সহসা অবনত করিয়া 'দিল। 
তখন সেই অর্জনের গ্রীবার গ্রাতি লক্ষিত শর তাঁহার সূদ্‌ঢ় ইন্দ্রদত্ত কিরীটে 
ঠনপাঁতিত হইয়া তাহা চূর্ণ কাঁরয়া ফেলিল। 

ধনঞ্জয় অনাকুলাচত্তে শ্বেতবসনদ্বারা কেশকলাপ বঞ্ধনপূর্ক দণ্ড- 
বিঘার্টত সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমদণ্ডসদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় বাণে 
কর্ণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। সৃতপত্র অর্জুনের বাণে রন্তান্ত ও শাথিল- 
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মাস্ট হইয়া শরাসন ও তৃণীর -পাঁরত্যাগপূর্বক রথোপারি মৃত হইলেন ॥ 
তখন পরমধার্মিক ধনগ্জয় আতুর ব্যান্তিকে প্রহার করা অনুচিত বিবেচনায় কর্ণকে 
দেই ব্যসনকালে বিনাশ করিবার চেষ্টা করলেন না। বাসুদেব তদ্‌দর্শনে ব্যস্ত 
হইয়া কাঁহলেন, “হে অজর্ন, তুমি কী নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ। অরাতি দর্বল 
হইলেও তাহাদগকে নিধন করিবার নিমিত্ত পশ্ডিতগণ কাল প্রতীক্ষা করেন 
না। হে অজন, কর্ণ গবামোহিত হইতেছেন, অতএব এই বেলা অস্রপ্রয়োগে 
উহাকে সংহার করো ।” 

ইতিমধ্যে কর্ণ চেতনা লাভ করিলেন ও ধনঞ্জয়ের বাণবর্ষণে অত্যন্ত 
বিচলিত হইয়া কর্ণ পুনর্দ্দীপিত উদ্যম -সহকারে ত্রহ্ষাস্ত ত্যাগ করিতে 
আরম্ভ করিলে কমে তিনি পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সহসা 
দাঁক্ষণচক্ত পঙ্কে নিমগ্ন হইলে কর্ণের রথ অচল হইল । কর্ণ কোধে অশ্রু 
বিসর্জনসহকারে অর্জুনকে কাহলেন, “হে পার্থ, দৈববশতঃ আমার রথচকু 
ধরণীতে প্রোথিত হইয়াছে, অতএব তুমি মূহূর্তকাল যদ্ধ স্থাগত রাখো, 
আম মহঈতল হইতে উহাকে উদ্ধার কার। হে অজদুন, তুমি মহৎকুলসম্ভূত 
ও ক্ষত্রধর্মজ্ঞ, এই নামিত্তই আম কাহতোছি, এক্ষণে কাপদর্‌ষের ন্যায় আমাকে 
প্রহার কারয়ো না।” 

কর্ণের কথার উত্তরে কৃষ্ণ কাহতে লাগিলেন, “হে সৃতপূত্র, তুমি ভাগ্যাকমে 
এই সময়ে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইলেও িজ 
দুজ্কর্ম বিস্মৃত হইয়া দৈবকে নিন্দা করে। তোমার অভিমতে যখন দ্রৌপদীকে 
দ্যতসভায় অপমান করা হইয়াছিল. তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল। যখন 
অক্ষব্রণড়ায় অনাভন্ঞ ধর্মরাজকে শকুনির দ্বারা শঠতাপূর্বক পরাজয় করা 
হইয়াছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল। আর যখন তোমরা সপ্ত 
মহারথ সমবেত হইয়া বালক আভিমন্কে পরিবেষ্টনপূর্বক বধ করিয়াছিলে 
তখনই বা তোমার ধর্ম কোথায় ছিল। এখন তুমি ধর্মধর্ম কারয়া তাল 
শুজ্ক কারলে কী হইবে ।” 

বাসদেবের এই কথায় কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া 'নর্যস্তর রহিলেন। 
অনন্তর তিনি িরপায় হইয়া অচল রথ হইতেই আঁতি ঘোর বাণসমূহ বর্ষণ 
করতে আরম্ভ করিলেন। তল্মধ্যে সহসা এক ভয়ংকর বাণ ভীষণ বেগে 
পরিত্যন্ত হইয়া অর্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে আতি গাঢ়রূপে 
[দ্ধ কারিল। সেই মর্মঘাতী আঘাতে তাঁহার শশাঁথল হস্ত হইতে গাণ্ডীব 
স্র্ত হইয়া পাঁড়ল এবং তিনি কাম্পতকলেবরে ক্ষণকাল অবসন্ন হইয়া 


রাহলেন। 
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সেই অবসরে কর্ণ রথ হইতে লম্ষপ্রদানপূর্কক প্রাণপণে পঙ্ক হইতে 
রথচক্র উদ্ধার কারবার চেম্টা কারতে লাগলেন; কিন্তু সেই গাঢ়নিমগন চক্রকে 
গকছুতেই উত্তোলন কাঁরতে সক্ষম হইলেন না। ইত্যবসরে অর্জুন প্রকৃতিস্থ 
হইলেই বাসুদেব কহিলেন, “হে অজর্ন, কর্ণ পুনরায় রথে আরোহণ না 
কাঁরতেই উত্হার মস্তক ছেদন করো ।” 

তখন অন তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ এক বাণ গ্রহণ ও গাণ্ডীবে 
যোজনা করিলেন । ব্যাঁদতাস্য কৃতান্তের ন্যায় সেই ভীষণ অস্ত্র অর্জুন- 
কর্তৃক আকর্ণ আকৃষ্ট ও পাঁরত্যন্ত হইলে তাহা প্রজবলিত উল্কার ন্যায় 
' শদঙূমণ্ডল উদ্ভাঁসত কাঁরয়া কর্ণের মস্তক-ছেদনপূর্বক শরংকালীন নভো- 
মণ্ডল হইতে নিপাঁতিত 1দবাকরের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে ভূতলে পাঁতিত 
কারল। সূতপদত্রের উন্নত কলেবরও কুঁলশাবদালত গোরিকম্্রাবী গার- 
1শখরের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। 

তখন বাসুদেব যংপরোনাস্তি আহ্মাদিত হইয়া আত গম্ভীর স্বরে 
শঙ্খধবান করিতে লাগলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অজনের 
সমীপে আগমন কারয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনাপূর্বক 'সিংহনাদ এবং অস্ত্রাদ- 
াধূনন করিতে লাগিলেন। 

এ 'দকে দূর্যোধন শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া 'হা কর্ণ বাঁলয়া 
বারংবার 'বিলাপ-পাঁরতাপ কাঁরতে কাঁরতে হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সাহত 
আঁতি কম্টে ফ্বাশাবিরে প্রবেশ কারলেন। কৌরবগণ বিবিধ হান্ত-দ্বারা 
'প্রয়সথা ও প্রধান আশ্রয়স্থল কর্ণের নিধনঘটনা চিন্তা কাঁরয়া কিছুতেই 
সুখ বা শান্তি -লাভে সমর্থ হইলেন না। 

তখন দুযোধন অশ্বথামাকে সম্বোধনপূর্ক কাঁহলেন, “হে গরুপন্র, 
'এ সময়ে কাহাকে সেনাপাঁতপদে আঁভাঁষন্ত কারব তৎসম্বন্ধে তুমিই উপদেশ 
প্রদান করো। এক্ষণে তোমা ভিন্ন আমার গাঁত নাই।” 

তদনত্তরে অশ্বরথামা কাহলেন, “মহারাজ, মদ্রাধপাঁত শল্য বলবীর্যযশ 
প্রভীতি অশেষগুণ-সম্পন্ন ॥ এই কৃতজ্ঞ বীর স্বীয় ভাগনেয় যুধম্ঠিরকে 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আমাদের নিকট উপাঁস্থত হইয়াছেন; অতএব ই*হাকে 
'সেনাপাঁতিরূপে বরণ কাঁরলে আমরা জয়লাভের আশা কারিতে পারিব।” 

এই বাক্য-অনুসারে দুধোধন কৃতাঞ্জালপুটে মদুরাজের কট নিবেদন 
কাঁরলেন, “হে মিন্রবৎসল, মন্ত্র ও আঁমন্র পরীক্ষার কাল উপাঁস্থত হইয়াছে। 
'আমরা যাঁদ আপনার অনগ্রহের পাত্র হই, তবে এক্ষণে সেনাপাঁতিপদে আঁভাষ্ত 
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হউন। ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপাঁনও তদ্রুপ পাণ্ডব 
ও পাণ্টাল -গণকে বিনাশ করুন|” 
কারব। পাণ্ডবগণের কথা দুরে থাক্‌, সুরগণ যুদ্ধে উদ্যত হইলেও আমি 
তাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে কাতর হই না।” 

রাজা দূর্যোধন মদ্ররাজকে উৎসাহয্যন্ত দেখিয়া হৃজ্টমনে তাঁহাকে শাস্তর- 
বাধ-অনুসারে আভীষিন্ত করিলেন। অনন্তর সকলে পরামর্শ কারিয়া এই 
যদ্ধানয়ম সংস্থাপন কাঁরলেন যে, কোনো ব্যান্ত একাকী পাণ্ডবগণের সাহত 
যদ্ধ কাঁরবে না; পরল্তু সকলে মিয়া পরস্পরের রক্ষাবিষয়ে নিরন্তর যকত 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিবে। 

অনন্তর প্রভাত হইলে প্রবলপ্রতাপশালী মদ্ররাজ সর্বতোভদ্র ব্যহ রচনা 
কারয়া স্বয়ং মদ্রদেশীয় বীরগণে পঁরবৃত হইয়া তাহার মূখে অবস্থান 
কারলেন। কৌরবগণ-পরিরক্ষিত মহারাজ দুযোধন ব্যহের মধ্যভাগে, 
সংসপ্তকগণকে লইয়া কৃতবম্ণ বামপাশ্বেগ যবনসেনাপ্পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য 
দক্ষিণপার্টবে এবং কাম্বোজগণসমবেত অশ্বথামা পৃজ্ঠদেশে অবস্থান কারতে 
লাগলেন। শকুনি ও উলূক অশ*বসৈন্যসমভিব্যাহারে সর্বাগ্রে পাণ্ডবগণের 
আভমখে ধাবমান হইলেন। 

অনন্তর মদ্ররাজ সসাঁজ্জত রথে আরোহণপূর্বক বেগশালী শরাসনে 
অনবরত টংকার-প্রদানপূব্ক শন্রুদলনার্ে ধাবমান হইলে দুর্যোধনের মনে 
পূনরায় আশার সঞ্চার হইল। এ দিকে পাণ্ডবগণও প্রীতব্যহ-ীনমণণপূর্বক 
কৌরবগণের আক্রমণ নিবারণ কারলেন। ধঙ্টদ্যম্ন 'শিখণ্ডী ও সাত্যাক 
শল্যের সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন। অর্জুন কৃতবর্মারাক্ষিত সংসপ্তকগণের 
প্রীত, সোমকগণের সাঁহত ভাীমসেন কৃপাচার্ষের প্রাত, এবং নকুল ও সহদেব 
সসৈন্য শকৃনি ও উল্‌কের প্রাত ধাবমান হইলেন। 

ক্রমে শল্যের বিক্রম অসহ্য হইয়া উাঠল। তানি একাকীই যেন সমগ্র 
পাণ্ডবসৈন্যের সহিত য্দ্ধ কাঁরতে লাগলেন এবং য্বাধান্ঠরকে শরানিকরে 
আতিশয় ব্যথত করিয়া তৃলিলেন। তখন মহারথ ধর্মরাজ রোষভরে “হয় 
জয়লাভ কারব না হয় 'বিনম্ট হইব" এই "স্থর করিয়া পুরূ্ষকার-অবলম্বন- 
পূর্বক ভ্রাতুগণ ও বাসদেবকে কাঁহলেন, “হে নরসত্তমগণ, ভাম্ম দ্রোণ কর্ণ 
প্রীত যে-সকল বীরগণ দর্ধোধনের 'নামত্ত সমরস্থলে পরারুম প্রকাশ 
কাঁরয়াছিলেন, তোমরা তাহাদিগকে স্ব স্ব অংশান্‌সারে নিপাঁতিত করিয়াছ। 
এক্ষণে আমার অংশে এই মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন; অতএব আমিই 


১৪০ ১১ শল্য-য্ধজ্ঠির-সংগ্রাম 


ইহাকে পরাজয় কাঁরব। নকুল ও সহদেব আমার চক্ররক্ষা কারবেন, াত্যাক 
ও ধৃষ্টদ্যদ্ন আমার দুই পারে থাঁকিবে। ধনঞ্জয় আমার পৃজ্ঠরক্ষায় 
ণনযূন্ত হউন এবং ভীমসেন আমার অগ্রে অবস্থান করুন॥। আম সত্য 
মাতুলের সাহত যদুখ্ধ প্রবৃত্ত হইব।” 


রাজা য্যাধান্ঠর এইর্‌প প্রাতজ্ঞারূঢ় হইয়া মদ্রাধিপাতি শল্যের সান্নধানে 
গমন করিলেন । তখন মহাবীর মদ্ররাজ যুধাঁষ্ঠরের প্রাতি ইন্দ্রুনি্মক্ত বাঁরধারার 
ন্যায় অনবরত শরানকর বর্ষণ কারিতে লাঁগলেন। তৎকালে কেহই তাঁহার 
কোনো রম্ধ প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর ধর্মরাজও অন্ববর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে 
দুই বীর শার্দলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতাবক্ষত করিতে লাগলেন। 
অজ্পক্ষণমধ্যেই মহাবীর শলা এক খরধার ক্ষুরের দ্বারা যুধান্ঠরের কার্মাক 
ছেদন কাঁরলে ধর্মরাজ অতিশয় রুষ্ট হইয়া অন্য শরাসন-গ্রহণপূর্বক নতপর্ব 
বাণসমূহে শল্যের সারাঁথ ও অশ্ব বনস্ট কাঁরলেন। তখন অশ্বথামা মদ্ররাজকে 
স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। 

কিন্তু য্াধাষ্ঠরের সিংহনাদ ও পাণ্ডবগণের আনন্দধৰনি কিছুতেই, সহ্য 
করতে না পারিয়া শল্য সত্বর অন্য রথে আরোহণপ্ুর্বক য্দাধান্ঠরের সমক্ষে 
প্রত্যাগত হইলেন। তখন পাণ্ডব পাণ্ডাল ও সোমকগণ তাঁহাকে চতুর্দক 
হইতে বেস্টন কারলেন। তদদর্শনে দূর্যোধনও কৌরবগণকে লইয়া 
তাঁহার রক্ষার 'নামত্ত অগ্রসর হইলেন! অনন্তর মন্রাধপাঁতি সহসা 
য্যাধান্ঠরকে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলে ধর্মরাজ উত্তোজত হইয়া মহাবেগে 
শল্যের উপর শরাধাত কাঁরয়া তাঁহাকে মূছিতিপ্রায় কাঁরয়া আঁতশয় আহনাদিত 
হইলেন। 


তখন মহাবীর কূপ ছয় শরে যাধাষ্ঠরের সারাথর 1শরশ্ছেদনপূর্বক 
তাহাকে ভূতলে পাঁতিত কাঁরলেন। তাহাতে মহাবল বৃকোদর মদ্ররাজের ধন? 
দ্বথপ্ড করিয়া তাঁহার অধ্বগণ শবনজ্ট কারিলেন। এবং ধঙ্টদ্য্ন ?শখণ্ডী 
সাত্যাক প্রভৃতি বীরগণ শল্যকে শাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন কাঁরলেন। 

সেই শরজালে 1ীবমোহিতপ্রায় হইয়া মদ্ররাজ অশ্বাবহীন রথ -পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক খড়াচর্ম হস্তে লইয়া যৃধিক্ঠিরের প্রাত ধাবিত হইলেন। শল্য আঁধক 
দুর অগ্রসর হইবার পূর্বেই ধর্মরাজের বিপদ-অবলোকনে ভীমসেন ভল্লদ্বারা 
সন্দর্শনে পাণ্ডবগণ আনন্দভরে সংহনাদ কাঁরতে লাগলেন। 
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কিন্তু মদ্ররাজ অস্ব্হীন হইয়াও যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার সংকল্প 
পাঁরত্যাগ না করিয়া রিস্তহস্তেই ধাবমান হইলেন। তখন ধর্মরাজ: ক্রোধে 
প্রদীপ্ত হইয়া এক প্রচণ্ড শক্তি গ্রহণ ও প্রযররসহকারে নিক্ষেপ কারিয়া হস্ত- 
প্রসারণপূর্বক মহাতর্জনগর্জন-সহকারে কাহলেন, “হে মদ্ররাজ, এইবার তুমি 
নিহত হইলে ।” 
রুধরাসন্ত-কলেবরে বাহ্রপ্রসারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। হোমাবনানে 
প্রশমিত আশ্নর ন্যায় সেই মহারথ ধরাশয্যায় সুষ্যপিত লাভ করিলে 
লাগিল। তাহাদের ব্যগ্র গাঁতিতে সমরাঙ্গন ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন হইলে 
আর কিছ্যই দৃষ্টিগোচর রহিল না। 

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কৌরবসৈন্যকে নিতান্ত ছিন্নভিন্ন দেখিরা হৃষ্টান্তঃ- 
করণে তাহাদের িনাশার্থে সোতসাহে ধাবিত হইলেন। তখন দুযোধন 
সারথকে কহিলেন, “হে সৃত, ধনূ্ধর ধনঞ্জর আমাদের সৈন্যদিগকে আতিক্রম 
কারবার চেষ্টা করিতেছেন; অতএব তুম এক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাদূভাগে রথ 
চালনা করো। আমি সমরে অবস্থান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সৈন্যগণ 
নিশ্চয়ই প্রাতীনিবৃত্ত হইবে।” 

সারাথ দূর্ধোধনের এই বীরজনোচিত বাকা প্রাতপালন করিলে অবাশষ্ট 
পদাতিগণ রাজাকে অসহায় প্াঁরত্যাগ করিয়া যাইতে আনিচ্ছুক হইয়া প্রাণপণে 
য্দ্ধার্থে পুনরায় দণ্ডায়মান হইল এবং যোধগণও জাঁবিতাশা-পরিত্যাগপৃর্বক 
সংগ্রামে মনোনিবেশ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর বাণবর্ষণ কাঁরতে আরম্ভ করিলেন। 
কিল্তু মহাবীর ধনঞ্য় গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের অস্বরসকল অনায়াসে বিফল 
লে 

তাঁহার অশনিসদৃশ শরসমূহ জলধরনির্মুন্ত বারিধারার ন্যায় নিপাঁতিত 
হইলে কৌরবসৈন্যগণ তাহা কোনো ক্রমেই সহ্য করিতে পারল না। কেহ 
বাহনাবহীন, কেহ অস্ত্রশূন্য, কেহ বা অস্তাঘাতে 'বিমোহত এবং কেহ কেহ 
পুনরায় পলায়ন-পরায়ণ হইল। অনেক বীর 'শাবরে পুনরাগমনপূর্বক রথ 
ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রণক্ষেত্রে গমন করিতে লাগলেন । 

এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের দ্বাদশ পত্র মান হতাবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দলবদ্ধ 
হইয়া ভীমসেনকে আক্ুমণ কাঁরলেন। মহাবীর বৃকোদর কোপাবিষ্ট হইয়া 
ক্ষুরপ্রদ্বারা কাহারও শরশ্ছেদন, ভল্লদ্বারা কাহাকেও বা নিপাঁতিত এবং 
নারাচদ্বারা কাহারও প্রাণসংহার করিয়া কলমে নানাবিধ অস্ত্র-দ্বারা একে একে 
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তাঁহাদের সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন এবং স্বীয় প্রাতিজ্ঞা হইতে মত 
হইয়া মহা আনন্দধবাঁন করিতে লাগিলেন। 

তখন অল্পমান্র-অবাঁশন্ট কৌরববীরগণ পুনরায় দীনভাবাপন্ন হইলেন। 
তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ অজদিনকে কাহতে লাগলেন, “হে পার্থ, অসংখ্য 
জ্ঞাতিশন্রু নিহত হইয়াছে। আমাদের যোধগণ স্বীয় কার্যসমাধানান্তে স্ব স্ব 
সৈন্যমধ্যে বিশ্রাম কাঁরতেছেন। দূর্যোধন অবাঁশষ্ট সৈন্যদল ব্যৃহিত করিয়া 
তদ্মধ্যে অবস্থানপূর্বক অসহায়ভাবে ইতস্ততঃ দৃস্টিপাত কাঁরতেছেন, 
হতাবাঁশম্ট কৌরববীরগণ কেহই এ সময়ে তাঁহার নিকটে নাই। অতএব 
যুদ্ধকার্য শেষ কারবার এই প্রকৃত অবসর। তুমি এই সুযোগে দূরোধনকে 
সংহারপূব্ক চিরপ্রজবলিত বৈরানল নির্বাপত করো ।” 
সংহার করিয়াছেন, অতএব দূর্যোধনেরও তাঁহার হস্তেই নিহত হওয়া সংগত। 
এক্ষণে অনুমান পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তন সহজ 
পদাতি, তদুপাঁর অশ্বথামা কৃপাচার্য ন্রিগর্তরাজ উল্‌ক শকুনি ও কৃতবর্মী, 
এইমান্র কৌরবসৈন্য অবাঁশল্ট দৌখতেছি। 'কল্তু আজ কৃতান্তের হস্ত হইতে 
কাহারও পাঁরত্রাণ নাই। আমি অদ্যই ধর্মরাজকে শত্রুশূন্য করব সংকল্প 
কারয়াছি; অতএব রথচালনা করো । যাঁদ দূর্যোধন পলায়ন না করেন তবে 
1তানও আমার হস্তে প্রাণত্যাগ কাঁরবেন।” 

এই কথায় বাসুদেব দুর্োধন-সৈন্যাভমুখে অশ্ব সণ্তালন কাঁরলেন। তখন 
অশ্বসৈন্য লইয়া শকুন তাঁহাদের প্রাতরোধ করিলেন। এই সময়ে আমত- 
পরাক্রম সহদেব স্বীয় প্রাতিজ্ঞা-স্মরণপূবক শকৃনির প্রাতি ধাবমান হইয়া 
তাঁহাকে শরাঘাতে আতিশয় সন্তপ্ত করিলেন এবং এক ভল্লে সম্মখাগত 
ধর্মীনূসারে 'স্থর হইয়া য্দ্ধ করো। দ্যতসভামধ্যে যে আহমাদ প্রকাশ 
 করিয়াছলে এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করো ।” | 

মহাবীর সহদেব এই কথা বিয়া ক্লোধভরে শকুনিকে প্রহার কাঁরতে আরম্ভ 
করিলেন। শকুনি পুত্রের নিধনদর্শনে বাষ্পাকুলনয়নে ক্ষণকাল বদরের 
তৎকালীন হিতবাক্যসমদয় স্মরণ করিলেন, পরে সহদেবের সম্মুখীন হইয়া 
নিক্ষিপ্ত অস্তরসকল নিবারণের চেণ্টা করিতে লাগলেন। 

কিন্তু তান ক্রুদ্ধ মাদ্রীতনয়ের বেগ গছুতেই সহ্য কারতে সক্ষম হইলেন 
শা। অবশেষে শরয্দ্ধ নিষ্ফল জ্ঞান কাঁরয়া খড়া গদা প্রভাতি অস্তরপ্রয়োগ 
কাঁরতে লাগলেন, কিন্তু তাহাও সহদেব মধ্যপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া 
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ফোৌললেন। পাঁরশেষে শকুনি এক স্ববর্ণমশ্ডিত প্রাস -ধারণপূর্বক তাহা 
নিক্ষেপ কারতে উদ্যত হইলেন। তখন রোষানলে দগ্ধ মাদ্রীতনয় সেই সম.দ্যত 
প্রাসসমেত সৌবলের ভুজদ্বয় যুগপৎ ছেদন কারয়া উচ্চৈঃস্বরে িংহনাদ 
কাঁরলেন। অনন্তর আর-এক ভল্ল-গ্রহণপূর্বক তিনি সেই দুনাতির মূলীভূত 
মস্তকও নিপাতিত করিলেন। 

কোৌরবসৈন্যগণ শকুনিকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিতচিন্তে চতুর্দিকে পলায়ন 
করতে লাগিল এবং পান্ডবপক্ষ হইতে মহাশজ্খধবনি প্রাদুভূরতি হইল। এই 
সময়ে ইতস্ততঃ ধাবমান কৌরবসৈন্যের উপর ভীমাজদন একসঙ্গে নিপাঁতিত 
হইলে তাহারা আর কোনোরুমেই পারন্রাণ পাইল না। দুই চারিজন ব্যতীত . 
সেই সাগরোপম একাদশ অক্ষৌহিণীমধ্যে সমরক্ষেত্রে আর কেহই উপাস্থত 
রাহল না। 

ভূপালগণের মধ্যে একমাত্র কুরুরাজ দুরোধন জাবত রহিলেন। তান 
এই সময়ে দশ দিক শূন্য দেখিয়া এবং পাণ্ডবগণের হষধৰনি শ্হনিয়া প্রস্থান 
করাই শ্রেয় বিবেচনা কারলেন। তদনুসারে তিনি একমাত্র গদা হস্তে ধারণ 
করিয়া দূরের উপদেশ স্মরণ ও চিন্তা করিতে করিতে পাদচরে পূরবাদকে 
গমন করিতে লাগিলেন। এক বিস্তীর্ণ হ্রদের মধ্যে তাঁহার এক জলস্তম্ভ 
নির্মত ছিল, তিনি সেই স্থানে লঃক্কারিত থাকিবার আভপ্রায়ে ধাবিত হইলেন। 

সঞ্জয়ও এই সময়ে কৌরবশন্য রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান কাঁরতোছিল, 
পাঁথমধ্যে কুরুরাজের সহিত তাহার সহসা সাক্ষাৎ হইল। তখন দুরযোধন 
ব্গ্রতাসহকারে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বারবার 'নরাীক্ষণ ও গান্রস্পর্শ- 
পৃরকি কাহলেন, “হে সঞ্জয়, এক্ষণে তোমা ব্যতীত আর আমার পক্ষের 
কাহাকেও জীবিত দেখিতেছি না। আমার ভ্রাতৃগণের ও সৈন্যদলের কী দশা 
হইল তাহা কি অবগত আছ।” 

সঞ্জয় কহিল, “মহারাজ, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছি, আপনার সমগ্র- 
সেনাসহ ভ্রাতৃগণ নিহত হইয়াছে। কেবল কৌরবপক্ষের তিনজন মান্র জশীবত, 
আছেন বালয়া শ্রযত হইলাম ।” 

দুরোধন দীর্ঘানম্বাস-পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, “হে সঞ্জয়, তুমি 
তাকে কহিবে যে, আপনার আত্মজ দূরোধন ক্ষতাবক্ষতশরীরে সমর হইতে 
[বমূক্ত হইয়া হদমধ্যে প্রবেশপূর্বক আত্মরক্ষা কাঁরয়াছেন।” 

কুরুরাজ এই কথা বািয়া নিকউবতাঁ হদসমীপে গমনপূর্বক তন্মধ্যস্থিত 
জলস্তম্ভে প্রাবস্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণমধ্যেই কৃপাচার্য অশ্বঙামা ও কৃতবর্মা 
ক্ষতবিক্ষতকলেবরে শ্রান্তবাহন লইয়া সেই স্থানে উপাঁস্থত হইলেন। সঞ্জয়কে 
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দেখিবামান্র দ্রুতবেগে অ*্বসণ্টালনপূর্বক নিকটে উপাস্থত হইয়া তাহারা 
কাঁহলেন, “হে সঞ্জয়, আজ সৌভাগ্যবশতঃ তোমাকে জীবত দেখিলাম । 
আমাদের রাজা দূর্যোধন ক জাঁবিত আছেন।” 

তখন সঞ্জয় দূর্যোধনের হুদপ্রবেশবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে সকলে 'মালয়া 
বহুক্ষণ 'বিলাপ-পাঁরতাপ করিয়া অবশেষে সঞ্জয়কে কৃতবর্মার রথে আরোপণ- 
পূর্বক তাঁহারা 1শাবরে প্রস্থান করিলেন। 

কৌরবসৈন্যকে নিঃশোষিত দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুষুৎস্য চিন্তা করিতে 
লাগলেন, 'মহাবলপরাক্রাল্ত পাণ্ডবগণ রাজা দুর্যোধনকে পরাজয় এবং অবাশষ্ট 
কৌরববীর ও. আমার ভ্রাতুগণকে 'নিহত কারিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে একমাত্র 
আমই জীবিত রাহয়াছ। "শাবরস্থ ভূত্যগণ সকলেই পলায়ন কাঁরতেছে। 
রাজবাঁনতাদগকে লইয়া এক্ষণে আমার হস্তিনাপদুরে প্রত্যাগমন করা উচিত 
হইতেছে।' 

যুষুংস এইরূপ বিবেচনা কারয়া য্বাধম্ঠিরের নিকট তাহা নিবেদন 
করিলে করুণহূদয় ধর্মরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক তৎক্ষণাং বিদায় দিলেন । 
তান তখন কৌরব-সচিবগণের সাহত রাজমাহলাগণের রক্ষক হইয়া তাঁহাদগকে 
হাস্তনাপুরে উপনীত কারলেন। বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর ষুষুৎসূকে অবলোকন 
কাঁরয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কহিলেন, “বৎস, তুমি কৌরবরমণীগণকে 
আশ্রয় প্রদান কাঁরয়া সময়োচিত কার্য ও কুলধর্ম রক্ষা করিয়াছ। আম 
ভাগ্যক্রমে সেই বারক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন কাঁরলাম। 
এক্ষণে তুমি অদুরদশার্ট অব্যবাঁস্থতাঁচত্ত রাজ্যলোলুপ হতভাগ্য অন্ধন্পাতির 
একমাত্র যাঁন্টস্ররূপ হইয়া রাঁহলে ।” 

রমণীগণের প্রস্থানে ও ভূত্যবর্গের পলায়নে কৌরবাঁশাবর একান্ত শুন্য 
দেখিয়া সঞ্জয়সহ অবাঁশষ্ট কৌরববীরব্রয় তথায় অবস্থান করিতে পারলেন 
না। তাঁহারা পুনরায় হুদের কট গমন কারলেন এবং তারে দণ্ডায়মান হইয়া 
সাঁললানিমশন রাজা দুর্ধোধনকে সম্বোধনপূর্ক কাঁহলেন, “মহারাজ, এক্ষণে 
তুমি সমুখিত হইয়া আমাদের সাঁহত আগমন করো এবং অরাতিগণের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় রাজ্য না হয় সুরলোক প্রাপ্ত হও। পাণ্ডবদের 
অল্পমান্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে। আমরা সমবেত হইয়া আক্রমণ কারলে তাহারা 
শীনশ্চয়ই নস্ট হইবে ।” 

তদুত্তরে দূর্যোধন কহিলেন, “হে মহারথগণ, ভাগ্যবলে তোমরা সেই 
লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে বিমুস্ত হইয়া জাীঁবত রাহয়াছ। এক্ষণে আমার 
অঙ্গ ক্ষতাবক্ষত হইয়াছে, তোমরাও পাঁরশ্রান্ত, পাণ্ডবগণের অবাঁশষ্ট সৈনাবলও 
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নিতান্ত অল্প নহে। অদ্য রান্রি বিশ্রাম করিয় কল্য আম নিশ্চয়ই তোমাদের 
সমাভব্যাহারে ষ্্ধে প্রবৃত্ত হইব।” 

তখন মহাবীর অশ্ব্থামা কাহলেন, “মহারাজ, তুমি হদমধ্য হইতে উত্থিত 
হইয়া নিশ্চন্তচিত্তে অবস্থান করো, আমরাই বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব। 
আম প্রাতজ্ঞা করতেছি, শুুবিনাশ না করিয়া কদাপি কবচ পারিত্যাগ 
কারব না।” 

এই সময়ে কতকগুলি ব্যাধ সেই স্থান 'দিয়া পাণ্ডব-শিবিরে মাংসাদি 
লইয়া যাইতোছল। তাহারা পারিশ্রান্ত হইয়া হদকূলে উপবেশনপূর্ক এই- 
সকল কথোপকথন শুনিয়া স্পম্টই বুঝতে পারিল যে, রাজা দূর্যোধন জলমধ্যে 
প্রাবস্ট আছেন। ইতিপূবেই রাজা দুর্ধোধনকে অনসন্ধান করিবার বিশেষ- 
রূপ উদ্যোগ চলিতোছিল এবং 'শাবরে যেকোনো লোক গমনাগমন কাঁরত 
তাহাকেই এ জম্বন্ধে আদেশ দেওয়া হইত। এক্ষণে এই বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া সেই ব্যাধগণ বিপুল ধনপ্রাপ্তির আশায় সত্বর মহারাজ যাধিষ্ঠিরের 
শিবিরাভমূখে ধাবমান হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া উহারা দ্বারীর নিষেধ 
মান্য না করিয়া দ্লুতগমনে একেবারে রাজসমীপে গমনপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত 
নিবেদন কারল। 

পাণ্ডবগণ দুরোধনের কোনো সন্ধান না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ 
সম্বন্ধে হতা*বাস হইয়া বিষগ্চত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। চতুী্দকে প্রেরিত 
দূতগণ প্রত্যাগত হইয়া ক্রমান্বয়ে বলিতেছিল যে, কুরূরাজের কোনো সংবাদ 
পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় ব্যাধগণকাঁথত বৃত্তান্ত-শ্রবণে সকলে 
আঁতিশয় আহ্মাদিতচিত্তে তাহাদিগকে প্রভূত ধন-দানে তুষ্ট করিয়া আবিলম্বে 
হদাভমূখে যাত্রা করিলেন। 

তখন ভীষণ ?সংহনাদ ও ঘোর কলকলাশব্দ প্রাদুভত হইল । 'দুর্োধনকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি' বলিয়া বীরগণ মহা চীৎকার কারতে লাগলেন এবং বেগে 
ধাবমান রাথগণের চক্রনির্ঘোষে ধরণী কম্পিত হইতে লাঁগল। এইর্‌পে 
পাণ্ডবগণের সহিত ধৃল্টদ্যুম্ন, [শখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্য, সাত্যকি, 
দ্রৌপদণীর পণুপূত্র এবং হতাবশিল্ট পাণ্চালগণ চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া ধর্মরাজের 
অনুগমন করিলেন। 

কৃপাচার্য অশ্বর্থামা ও কৃতবর্মা এই তুমুল নিনাদ শ্রবণ কাঁরয়া দুযোধনকে 
কাঁহলেন, “মহারাজ, সমরাবজয়ী পাণ্ডবগণ এই স্থানে আগমন করিতেছেন; 
অতএব তুমি অনুজ্ঞা করো, আমরা প্রস্থান করি।" 

দূর্যোধন “তথাস্তু' বালয়া সেই সাললমধ্যে অলাক্ষিতভাবে অবস্থান কাঁরতে 
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লাগলেন। কুপাচার্য প্রভাতি মহারথগণ বহু দূরে এক বটবৃক্ষমূলে গমন- 
পূর্বক রথ হইতে অশ্বগণকে 'বমনস্ত কাঁরয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 

ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ সেই হ্দকূলে উপনীত হইলে য্াধা্ঠর ল্‌ক্যায়ত 
দুর্যোধনকে সম্বোধনপূর্বক উচ্চৈঃদ্বরে কহিতে লাগলেন, “হে করুরাজ, তুমি 
স্বপক্ষের সমস্ত ক্ষান্রয় ও স্বীয় বংশ 'বনম্ট কাঁরয়া এক্ষণে কী নামত্ত 'নজ 
জীবন-রক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ। তোমাকে সকলে বীরপুরূষ বলিয়া 
কীর্তন কাঁরয়া থাকে, কিন্তু আজি তোমাকে প্রাণভয়ে ল্‌কাঁয়ত দৌখয়া তাহা 
[মথ্যা বাঁলয়া বোধ হইতেছে; অতএব তুঁম আঁচরাং সাঁলিল হইতে গান্রোথান- 
হস্তে পরাজত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও ।” 

এই কথা-শ্রবণে দূর্যোধন জলমধ্য হইতে য্যধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “মহারাজ, 
প্রাণীমাত্রেরই যে প্রাণভয় থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী। 'কল্তু আম 
সেজন্য পলায়ন কাঁর নাই।' আম রথ ও অস্ত্র-হীন অবস্থায় একান্ত পাঁরশ্রান্ত 
হইয়া এখানে শ্রমাপনোদন করিতেছি মান্র। তুমি অনুচরবর্গের সাঁহত ?কয়ৎক্ষণ 
বিশ্রাম করো, পরে আম সাঁলল হইতে উীখথত হইয়া যুদ্ধ কাঁরব।” 

যাধাম্ঠর কাহলেন, “হে দূর্যোধন, আমরা যথেষ্ট শবশ্রান্ত হইয়াছি এবং 
বহুক্ষণ তোমাকে অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আবলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।” 
: তখন দুর্ধোধন কাঁহলেন,' “মহারাজ, আম যাঁহাদের জন্য রাজ্যলাভ 
আঁভলাষ করিয়াছিলাম, আমার সেই ভ্রাতৃগণ সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন । 
অতএব তুমিই এই হস্ত্যম্বশূন্য বন্ধুবান্ধবাবহীন ভূমিখণ্ড ভোগ করো। 
আমার সদৃশ নৃপাঁত এরুপ রাজ্য-শাসনে আভলাষ করে না।” 

তদ,ত্তরে য্যাধাম্ঠর কহিলেন, “হে দূর্যোধন, তুমি জলমধ্যে অবস্থানপূর্বক 
বৃথা বিলাপ কাঁরতেছ, উহাতে আমার 'কছ[মান্র দয়ার সপ্টার হইতেছে না। 
আর তোমার রাজ্যদানের ভাণ করিয়াই বা লাভ কী। তোমার দান কারবার 
আঁধকারই বা কোথায় এবং তোমার প্রদত্ত রাজ্য আমিই বা গ্রহণ কাঁরব কেন। 
অতঃপর তুমি ও আম, দুইজনের জশীবিত থাকিবার আর উপায় নাই; অতএব 
অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া হয় রাজ্য না হয় স্বর্গ লাভ করো।” 

তখন রাজা দূর্যোধন যুধাষ্ঠিরের 'তরস্কারবাক্য আর সহ্য কাঁরতে না 
পারিয়া সহসা জলমধ্য হইতে বাঁহর্গত হইয়া কাঁহলেন, “হে কুন্তীনন্দন, 
তোমাদের বন্ধূবাম্ধব রথ ও বাহন সমস্তই রহিয়াছে, আম একে পাঁরশ্রান্ত, 
তাহাতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র -বিহীন হইয়া কিরূপে তোমাদের সাহত য্দদ্ধ করিব। 
“এক ব্যন্তির সহিত অনেকের য্দ্ধ কোনোক্রমেই ধর্মসংগত হয় না। হে 


পি 


টি ৩৮০ 
০ ৪ 





১৯ দ্বন্দষুদ্ধের প্রস্তাব ১৪৭ 


পাণ্ডবগণ, আমি তোমাদের দেখিয়া. কিছুমাত্র ভীত হইতেছি না, একে একে 
তোমাদের সঙ্গে য্দ্ধ হইলে আমি সকলকেই বিনাশ করিতে পারি।” :. 

কুরুরাজের এই বাক্য-শ্রবণে যুধিষ্ঠির কাঁহলেন, “হে দূর্যোধন, তুমি 
ভাগ্যকুমে আজ ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করিতেছ; কিন্তু তোমরা যখন বহুসংখ্যক 
মহারথ একন্র হইয়া বালক আভমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিলে তখন তোমার সে 
প্রজ্ঞা কোথায় 'ছিল। 'বিপতকালে সকলেই ধর্মচিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু 
সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হউক, তুমি 
এক্ষণে কবচ-পাঁরধান ও অভীম্ট-আয়ধ-গ্রহণপূর্বক আমাদের মধ্যে যে-কোনো 
আভলাষত ব্যক্তির সাহত যুদ্ধ করো। আমি সত্য করিয়া কাহতোছ, তুমি 
আসাদের না দ্র 

রি 

সেই কথায় দুযোধন আতিশয় হ্‌জ্টচিত্তে বর্মধারণ কেশকলাপবন্ধন ও 
গদাগ্রহণপূর্বক কহিলেন, “হে ধর্মরাজ, তুমি খন আমাকে একজনের সাঁহত 
যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করিলে তখন তোমাদের মধ্যে যাহার ইচ্ছা আমার 
সঙ্গে গদাষ্‌দ্ধে প্রবৃত্ত হও। গদায্দ্ধে তোমরা কেহই আমার সমকক্ষ নহ। 
যাহার ইচ্ছা আমার সম্মখে গদাহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া আমার বাকোর সত্যা- 
সত্যতা পরীক্ষা করো।” 

দুষেধন এইরূপ আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলে বাসুদেব ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া য্ধষ্ঠিরকে কাহিলেন, “মহারাজ, তুমি কোন্‌ সাহসে দরর্যোধনকে 
একজন-মান্রের বিনাশ দ্বারা রাজ্যলাভের অনুমতি করিলে। এ দ;রাত্মা যাঁদ 
(তোমাকে বা অজুনকে বা নকুল-সহদেবকে বরণ কাঁরত, তাহা হইলে তোমাদের 
কী দুর্দশা হইত। গদাষুদ্ধে বোধ হয় কেহই তোমরা উহার সমকক্ষ নহ। 
ভমদেন আঁধক বলবান্‌,-কিন্তু দুর্ধোধনের অভ্যাস আঁধক এবং এ স্থলে 
অভ্যাসেরই প্রাধান্য । এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে পাণ্ডবগণের অদ্টে 
কখনোই রাজালাভ নাই-- বিধাতা উহাদিগকে বনবাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন 
করিবার জন্যই সুন্টি করিয়াছেন।” 

এই কথা শুনিয়া মহাতেজা ভীমসেন ঈষৎ হাস্য-সহকারে কহিলেন, “হে 
মধুসূদন, তুমি বৃথা বিষাদগ্রস্ত হইয়ো না। আজ আমি নিশ্চয়ই দূর্যোধনকে 
শবনাশ করিয়া বৈরানল নির্বাণ কারব 1৮. . 

ভবন: বাসদের জনবল হইরাভাঁমদেসরে পলংসা কোরিয়া হিরন হে 
বীর, ধর্মরাজ তোমার বাহুবলেই. অরাতিবিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
তুমি আতিশয় সাবধান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।” 


১৪৮ ১১ গদাযৃদ্ধ 


এই সময়ে তীর্থপর্যটন শেষে বাঁফ্প্রবীর বলরাম যুদ্ধবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার 
নিমিত্ত সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে ব্যগ্রতাসহকারে 
তাঁহার অভ্যর্থনা ও পাদবন্দন কাঁরয়া সমগ্র বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। 
ভীমসেন ও দৃর্োধন গদা উদ্যত কারয়া গুরুকে যথোঁচিত আভবাদন করিলেন। 
বলরাম সকলকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁহলেন, “হে বীরগণ, আম 'দ্বচত্বারংশ 
1দবস হইল তীর্থযাত্রা করিয়াছি; কিন্তু এখনও তোমাদের য্দ্ধকার্য শেষ হয় 
নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, এ যুদ্ধের সাহত কোনো প্রকারে হিপ্ত 
থাকিব না, কিন্তু এক্ষণে 1শষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ দোখতে আভলাষ হইতেছে। 
তবে এ স্থান অপেক্ষা পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রই যুদ্ধের উপয্যন্ত স্থান; অতএব 
চলো, সকলে 'মাঁলয়া সেখানে গমন কার ।” 

বলদেবের উপদেশ-অনুসারে সকলে কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় 
উপয্যন্ত সমরাঙ্গন-নির্বাচনপূর্বক বলরামকে মধ্যস্থলে আসন প্রদান কারিয়া 
অন্য সকলে চততীর্দকে যৃদ্ধদর্শনার্থে উপাঁবন্ট হইলেন। 

অনন্তর বর্মধারী ভীমসেন মহাকোটি-গদা হস্তে এবং উষ্শীষ ও সংবর্ণবর্ম 
-পারাহত দুর্ধোধন এক দুজয় গদা লইয়া রঙ্গস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। 
তখন মহাবলপরাক্রান্ত দূর্যোধন গভশীরগজনে ভীমকে যুদ্ধে আহ্বান কারিলে 
ভীমসেন কাহলেন, “হে দুর্ধোধন, ইতিপূর্বে যে-সকল দ:জ্কর্ম কাঁরয়াছ, 
তহা স্মরণ করো। আঁম এইবার তোমাকে তাহার সমূচিত দণ্ড প্রদান 
কারব।” 

তদযত্তরে দূর্যোধন কহিলেন, “অহে কুলাধম, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন 
নাই। মুখে যাহা বাঁলতেছ, কার্ষে তাহা পাঁরণত করো ।” 

এই কথায় সৈন্যগণ দুর্োধনের প্রশংসা করায় তান আতিশয় পাঁরতুষ্ট 
হইলে ভীম রুষ্ট হইয়া গদা উদ্যত কারয়া ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহারা 
পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া তুমুল যৃদ্ঘ আরম্ভ কাঁরলেন। রণস্থলে 
ঘোরতর প্রহারশব্দ সমুখিত হইল এবং দুই গদার সংঘটনে চতুর্দকে অশ্নি- 
স্ফুলঙ্গ 'বাক্ষপ্ত হইতে লাগল । অনন্তর সেই বারদ্বয় পরস্পরের 
রম্ধান্বেষণে প্রবৃত্ত এবং আত্মরক্ষায় যত্রবান্‌ হইয়া 'বাচত্র গাঁত প্রত্যাগাতি, 
অবস্থান পরিমোক্ষ, প্রহার বচন, আক্ষেপ পরাবর্তন সংবর্তনাঁদ কৌশল 
প্রদর্শনপূর্কি পরস্পরকে ক্ষতাবক্ষত কাঁরতে লাগিলেন । 

অবশেষে দূর্যোধন দক্ষিণ মণ্ডল ও ভীম বাম মণ্ডল অবলম্বন কাঁরলে 
দূর্যোধন ভীমের পাশ্বদেশে এক প্রচণ্ড আঘাত কারলেন এবং ভীমসেন ক্লুদ্ধ 
হইয়া প্রাতপ্রহারার্থে বজ্ত্রতুল্য ভীষণ গদা উদ্যত ও বিঘুর্ণিত করিলে দুর্যোধন 


সই না 





১১ দুোধনের পরাক্রম ১৪১ 


সৈই গদার উপর গদাঘাত করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তদ্‌দর্শনে সকলে 
বস্ময়াবস্ট হইল। 

কমে মহাবীর কুরুরাজ বিবিধ কৌশল প্রদর্শন করিয়া সমরাঙ্গনে সপ্চরণ 
কাঁরতে থাকিলে সকলেই তাঁহাকে সমধিক য্দ্ধানপুণ বলিয়া বোধ করিলেন । 
তাঁহার গদাভ্রমণবেগ অবলোকন করিয়া পান্ডবগণের অন্তঃকরণে অতীব ভীতির 
সণ্চার হইল । 

অনন্তর বৃকোদরের মস্তকে দূর্যোধন এক গদাঘাত করিলে তিনি তাহাতে 
[কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ক্রোধপ্রজবলিত চিত্তে কুরুরাজের প্রাত তাঁহার 
গদা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রাজা দূর্যোধন অনায়াসে সেই নিক্ষিপ্ত গদা 
নিষ্ফল করিয়া অরক্ষিত ভীমসেনের বক্ষে এক প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, তাহাতে 
তান আতিশয় ব্যথত হইয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন, কিন্তু তাহা সত্বেও 
তান কোনো প্রকার ধৈষর্টাতি প্রকাশ না করায় দূর্যোধন তাঁহাকে অবিচলিত 
ও প্রতিপ্রহারোদ্যত জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয় আঘাত করিবার ছিদ্র অবলম্বনের 
সুযোগ সম্বন্ধে বণ্চিত হইলেন। 

পরে প্রকৃতিষ্থ হইয়া নিতান্ত রোষাবিষ্টাচত্তে মহাবল বৃকোদর পুনরায় 
গদাগ্রহণপূর্বক কুরুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পাশ্বদেশে এক আঘাত 
কারলে দূরধোধনের শরীর ক্ষণকাল অবসন্ন হওয়ায় তাঁহার অবনত জানযদ্বয় 
ধরাস্পর্শ করিল, তদদর্শনে পাণ্ডবপক্ষীয়গণ ?সংহনাদ করিতে লাগলেন। 

ভীমসেনের এই অভিনন্দন কুরুরাজের নিতান্ত অসহ্য হইল। 'তাঁন 
উত্তেজত হইয়া শিক্ষানৈপ7ণ্য-প্রদর্শনপূর্বক ভাীমকে বারংবার প্রহার কাঁরতে 
আরম্ভ করিলেন, তাঁহার বর্ম ক্রমে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং মহাবীর বূকোদর 
বহ্ুকজ্টে ধৈর্য রক্ষা করিয়া সমরাঙ্গনে অবাস্থিত রাহলেন। তখন বাসুদেব 
আতশয় দশ্চন্তাগ্রস্ত হইয়া অজদিনকে কহিলেন, “সখে, দুর্যোধন যে শ্রেষ্ঠ 
যোদ্ধা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; অতএব ন্যায়ষুদ্ধে ভীমসেন কছ্‌তেই 
কৃতকার্য হইবেন না। শঠ দূর্যোধনকে শঠতাপূর্বক বিনাশ করাই কর্তব্য । 
স্বয়ং দেবরাজও ছল দ্বারা স্বীয় কার্য 'সম্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে ভীমসেন 
তাঁহার উরুভঞ্গের প্রতিজ্ঞা-পালনপূর্বক দর্যোধনকে নিপাঁতিত করুন, নাহলে 
ধর্মরাজ বিষম সংকটে পাঁড়বেন। তোমার জ্যেষ্ঠ কী 'নর্বোধ! উীন কী 
গববেচনায় একজনের পরাজয়ে রাজ্যদানের প্রাতিজ্ঞা কারিলেন।” 

অর্জন এই কথা শ্বীনয়া স্বীয় বামজানূতে আঘাত করিয়া ভীমসেনকে 
সংকেত করিলেন। তখন বৃকোদর অজদিনের ইঞ্গিতে স্বীয় প্রৃতিজ্ঞা-সম্বন্ধে 
প্রবোধিত হইয়া গদা উদ্যত কাঁরয়া বাম মণ্ডল অবলম্বন কারলেন। সুযোগ 


৯৫০ ৯৯ দূর্যেোধনের পতন 


বাঁঝয়া ?তাঁন স্বেচ্ছাক্রমে রল্ধ প্রদর্শন কারলে দূর্যোধন বণ্চিত হইয়া তাঁহার 
প্রীতি ধাবমান হইলেন। তখন ভীমসেন সহসা তাঁহাকে আক্রমণ কাঁরলে 
দূর্যোধন লম্ফপ্রদানপূর্বক পরিত্রাণ পাইলেন, কিন্তু তানি উধের্ব উত্খিত হইবা- 
মান্র ভীম তাঁহার জানুদ্বয় লক্ষ্য কাঁরয়া নিয়মাবরুদ্ধ আঘাত কাঁরলে দুর্োধন 
ভগ্নোর হইয়া ভূতলে নিপাঁতিত হইলেন। তখন কোধপরায়ণ বৃকোদর 
উন্মন্তের ন্যায় তাঁহার সমীপবতর্ঁ হইয়া তাঁহার মস্তকে বারংবার পদাঘাত- 
পূর্বক কাঁহলেন, “অহে দ:রাত্মন্‌, তুমি যে আমাদের প্রাত উপহাস ও 
দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াঁছলে এই তাহার ফল ভোগ করো ।” 

ভীমসেনের এই নীচজনোচিত ব্যবহারে দর্শকগণের মধ্যে কেহ সন্তুষ্ট 
হইলেন না। ধর্মরাজ সেই আত্মশ্লাঘানিরত বৃকোদরকে তিরস্কারপূর্ক 
কাঁহলেন, “হে ভীমসেন, তুমি বৈরখণ হইতে মস্ত হইয়াছ এবং সদ:পায়েই 
হউক আর অসদুপায়েই হউক স্বায় প্রাতিজ্ঞা পাঁরপূর্ণ কাঁরয়াছ। এক্ষণে 
ক্ষান্ত হও, আর অধর্ম সণ্য় কারয়ো না। ইহার সৈন্য বন্ধু ভ্রাতা ও পূত্রগণ 
[নিহত হওয়ায় এই বীর এক্ষণে সর্বপ্রকারে শোচনীয়, তদপাঁর এই কুরুরাজ 
আমাদের ভ্রাতা, অতএব তুমি কিরূপে নৃশংসের ন্যায় দব্যবহারে প্রবৃত্ত 
হইতেছ 1” 

অনন্তর যাঁধাচ্চির দীনভাবে দুর্যোধনের নিকটে গমনপূর্বক অশ্রুকণ্ঠে 
কাঁহলেন, *ভ্রাতঃ, তুমি পূর্বকৃত কর্মের ঘোরতর ফল ভোগ কাঁরয়াছ, এক্ষণে 
আর শোক কাঁরয়ো না। মৃত্যুই তোমাকে আশ্রয় প্রদান কারবে। আমরাই 
নিতান্ত হতভাগা, যেহেতু বন্ধুশন্য রাজ্যশাসন ও ভ্রাতৃুবধূগণকে শোকার্ত 
নিরীক্ষণ কারতে হইবে ।” 

এ দিকে গদাযুদ্ধাবশারদ বলরাম দুর্যোধনকে অধর্মযৃদ্ধে পাঁতিত দেখিয়া 
ভীষণ আর্তনাদসহকারে কাঁহতে লাগিলেন, "নাঁভর অধঃস্থলে গদাঘাত করা 
তাহা আতক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল।” 

এই কথা বাঁলতে বাঁলতে হলায়ুধ বলদেব তাঁহার লাঙ্গল উদ্যত করিয়া 
ভনমসেনের প্রাতি ধাবিত হইলেন। 

তখন বাসুদেব স্বীয় বাহ্যুগল দ্বারা তাঁহাকে ধারণপূর্বক নিবারণ 
করিয়া বিনীত বচনে কাঁহতে লাগলেন, “হে মহাত্মন্‌, তুমি ক্লোধ সংবরণ করো । 
শববেচনা কাঁরয়া দেখো যে পান্ডবগণ আমাদের নিকট-আত্মীয়, ইহারা কৌরব- 
গণকর্তৃক অগাধ বিপদসাগরে পাঁতিত হইয়া এক্ষণে বহ্কস্টে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 
ইহাদের উল্লীতিতেই আমাদের উন্নাত; অতএব ইহাদের বির্দ্ধাচরণ বিধেয় 





১৯১ দনযষেো ধনের মৃত্যু ৯১৫১ 


নহে। তদ্‌ব্যতীত ভাীমসেন সভামধ্যে দুধোধনের উরূভঙ্গের প্রতিজ্ঞা 
কারয়াছলেন, ক্ষত্রিয় হইয়া সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন না করিয়া পারেন না।” 
“হে কৃষ্ণ, আত্মীয়তা বা লাভালাভের কথা বৃথা বলিতেছ। অর্থ ও কামই 
ধর্মনাশের প্রধান কারণ। তুমি যতই হবান্ত প্রদর্শন করো না কেন ভীমসেন 
যে অধর্মচরণ করিয়াছেন, সে ধারণা আমার মন হইতে দূরীকৃত হইবে না। 
লোকমধ্যেও তাঁহার কৃটযোদ্ধা বলিয়া চির-অখ্যাতি রাহয়া যাইবে ।” 

বলরাম এই কথা বলিয়া মহারোষে রথারোহণপূর্বক দ্বারকাভিমূখে 
প্রস্থান কারিলেন। 

তখন রাজা দুর্যোধন কহিলেন, “হে কৃষ্ণ, সসাগরা বসুন্ধরার শাসন, 
[বিপক্ষগণের মস্তকোপাঁর অবস্থান এবং অন্যান্য ভূপালগণের দুলভ সুখ- 
সম্ভোগ ও এমবরলাভ করিয়াছি, পাঁরশেষে ধর্ম পরায়ণ-ক্ষত্রিয়-বাঞ্চিত পরমগাতি 
প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধূবান্ধবের সাহত আঁম স্বর্গে চলিলাম, 
তোমরা এই শোকসমাকুল শন্যরাজ্য গ্রহণ করো।” 

অনন্তর দূর্যোধন দেহত্যাগ করিলেন। 

তাঁহার উন্ত বাক্যে পাণ্ডবগণকে বিষ দেখিয়া কৃ কহিতে লাগিলেন, 
“হে ভ্রাতৃগণ, এক্ষণে আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, সায়ংকালও উপাস্থিত; 
অতএব চলো, উপয্দস্ত স্থানে গমনপূর্বক ব্দদ্ধাবসানে মাঙ্গলিক কার্ষের 
অনুষ্ঠান করা যাক।” 

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে বাসুদেবসহ পাণ্ডবগণ সাত্যাঁককে 
সঙ্গে লইয়া পাঁবত্রসলিলা নদীতীরে গমন কাঁরলেন এবং তথায় কৃষ্ণের 
উপদেশানসারে মাঙ্গলিকক্রিয়া-সম্পাদনার্থে রান্রিযাপন করা "স্থির করিলেন। 


৯২ 
পাণ্ডবগণের পরপ্রবেশের আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, ধর্মরাজ কম্বলা- 
আরোহণ কাঁরলে ভামপরারুম ভীমসেন তাঁহার রথরাশ্ম গ্রহণ, মহাবীর 
অর্জুন তাঁহার মঙ্তকে শ্বেতছন্র ধারণ এবং মাদ্রীপন্রদ্বয় দুই পাশের্ব অবস্থান- 
পূর্বক শ্বেত চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। এইরূপ পণ্চদ্রাতা রথারুঢ় হইলে 
ধৃতরাম্ট্রতনয় ফুষূৎস এবং বাসুদেব ও সাত্যাক পৃথক পৃথক রথে উহাদের 
অনুগমন কারতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনদ্ষ্যবাহ্য 


১২ পাণ্ডবগণের রাজ্যলাভ ্ু 


বানে সকলের অগ্রে এবং কুন্তী দ্রৌপদী প্রভাতি মাহলাগণ নানাবিধ 
1বদুরকর্তৃক রাক্ষিত হইয়া সঙ্গে চালতে লাগলেন। এইরুপে 
হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠর হক্তিনাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছি এ 
অনন্তর মহারাজ যযুধাষ্ঠর ক্রমে ক্রমে সেই রাজমার্গ আতিক্কম কাঁরয়া.রাজ- 
ভবনসমঈপে উপনীত হইলে পৌরগণ তাঁহার সান্নধানে সমাগত হইয়া -কাহিতে 
লাগিল, “মহারাজ, আপাঁন সৌভাগ্য ও পরাক্রম -প্রভাবে ধর্মান্‌সারে শধুশণকে 
পরাজয় কাঁরয়া পন্বার রাজ্যলাভ কারয়াছেন। এক্ষণে আমাদের অধুপ্বর 
হুইয়া ধর্মানুসারে প্রজাপালন করুন|” | 
এইরূপে ধর্মরাজ সাধূগণের পৃঁজত ও সূহৃ্দবর্গে পারবৃত হইয়া স্বীয় 
গবস্তীর্ণ রাজ্যে আঁভধি্ত হইলেন। মাঙ্গল্যাকুয়া শেষ হইলে তান কহিলেন, 
“হে বিপ্রগণ, মহারাজ ধৃতরাম্ট্র আমাদের 'পিতৃতুল্য; অতএব যাঁদ আমার প্রিয়- 
কার্যসাধন আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আপনারা সতত তাঁহার শাসনানুবতাঁ 
ও গহতানুজ্ঠান-পরতন্্র থাঁকবেন, আম সমস্ত জ্ঞাত বধ কাঁরয়াও. কেবল 
তাঁহার সেবা কারবার জন্য জীবন ধারণ করিয়া আছি। এক্ষণে এই সমগ্র 
সাম্রাজ্য এবং পান্ডবগরণ তাঁহারই অধীনে রাহল। মহাশয়গণ, আমার এই কথা 
আপনারা বিস্মৃত হইবেন না।” ও 
অনন্তর পৌর-জানপদবর্গ সকলে প্রস্বিত 'হইলে ফ্াধাষ্টির ভীমসেনকে ! 
যৌবরাজ্য প্রদানপূর্বক, ধীমান ?বদুরকে মল্তণাকার্ষে বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্যাকার্য- 
শনর্ধারণে, নকুলকে সৈন্যের তত্বাবধানে, অর্জননকে রাজ্যরক্ষায়, সহদেবকে 
শরীররক্ষায় এবং পুরোহিত ধৌম্যকে দৈবকার্ষের অনমজ্ঠানে 'নষ্ন্ত কারয়া 
কহিলেন, “তোমরা সতত অধ্যবসায়ের সাঁহত রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরে আদেশ প্রাতি- 
পালন করিবে এবং পৌর ও জানপদবর্গের কোনো কার্য উপাঁস্থত হইলে 
তাহা বৃদ্ধ রাজার আজ্ঞা লইয়া সম্পাদন করিবে । এক্ষণে তোমরা সকলে 
ক্ষতাবক্ষতদেহ ও শ্রান্তর্লান্ত রাঁহয়াছ; অতএব স্ব স্ব গৃহে গমনপূর্বক 
্রমাপনোদন ও 'বিজয়সুখ লাভ করো ।” 









